


: ক্স্প সব লল্তর 
ল্লাতজ্য 
নী ধয়নগন্র বিভাগ 


০১৩৩৭ ছজিপুরাহ্দ) 





শিক্ষা অধিকার 
জ্রিপুরা 


১৯৭৭ 


ভূমিকা 


শ্লিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ইংরেজীতে লেখা জেলা 
গেজেটিয়ার-এর আদর্শে বাংলায় রাজ্যের প্রামাণিক বিবরণ রচনার এক অভিনব পরিকল্পনা করেন 
এবং তদনুসারে অবসরপ্রাপ্ত, সুদক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ব্রজেন্দ্রন্দ্র দত্ত মহাশফুরে ব্রিপুরার 
বিভিম বিভাগীয় বিবরণ রচনার নির্দেশ দেন । সমকালীন ইতিহাসের প্রতি আকর্মৎ 
সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রথমাবধি ধিভিন্ন বিভাগের এতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন বলেই তার পক্ষে 
এই দুরূহ কাজ অচিরেই সচারুরাপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এই ভাকে ভ্রিপূরায় বাংলা গেজেটিয়ার 


সাহিত্যের সূচনা হয় । 


সাম্প্রতিক অনুসন্ধানকালে তার সুযোগ্য পুন্ত, প্রবীণ গবেষক ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দ্রিজেন্দরচন্র 
দত্ত মহাশয়ের নিকট জানা যায় যে, মহারাজার নিদেশে ব্রজেন্দ্রচন্ত্র দত্ত আটটি বিভাগীয় বিবরণের 
পাণ্ুলিপি কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেন । তার মধ্যে প্রথম 'উদয়পুর বিবরণ' প্রকাশিত হয় 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে । অতঃপর 'ধর্মনগর বিবরণ” ছাপার কাজ সুপ হলেও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের এক 
সিদ্ধান্ত অনুসারে অকস্মাৎ বন্ধ রাখা হয় । পরে আর কোনও বিবরণ প্রকাশিত হয় নি এবং এ 
পাগুলিপিগুলিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। একমাত্র মুদ্রিত উদয়পুর বিবরণও বহু দিন য্মবৎ 
দুষ্পাপ্য | এই অবস্থায় ভ্রিপুরার আথনীতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের ম্ল্যবান উপাদান বিবেচনায় 
শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে এই বিবরণগুলি প্রকাশের সিদ্ধান্ত করা হয় ৷ শ্রীযুত্ত' দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 
এই সিদ্ধান্তে সম্তোষ প্রকাশ করে নিজের সংগ্রহ থেকে পিতার স্বহস্তে লেখা ছয়টি বিবরণের সম্পূর্ণ 
প্রতিলিপি এবং কৈলাসহর ও সদর বিভাগীয় বিবরণের অসম্পূর্ণ ঞ্বং অপরিমাজিত খসড়া দু'টি 
আমাদের হাতে তুলে দেন । তাঁর এই সহাদ্বক্সয়তার ফলেই এগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা গেল। 
এজন্য শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে আমি তাকে আন্তরিক রুতক্ততা জানাই। 


ধর্মনগর বিবরণ-এর মুদ্রণকায মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রথমে এই বিবরণটি প্রকাশ 
করা হচ্ছে । অতঃপর অন্যান্য বিবরণ এবং সব শেষে প্টদয়পুর বিবরণ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করা হবে । 


ক 
আমার বিশ্বাস, যাঁরা শ্ত্িপুরার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী এবং যারা এবিষয়ে গবেষণা 
করছেন, চার দশকেরও আগে লেখা এই বিবরণগুলি তাঁদের কাছে .সমাদূত হবে । 


গোবিজ্নারায়ণ চটোপাধ্যা 
শিক্ষা অধিকতা 


সম্পাদকের নিবেদন 


স্যর উইলসন উইলিয়ম হান্টার প্রণীত “স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্টস অফ হিল চটিপারা, এস্ট্যা্টিস্টিক্যাল 
একাউন্ট অফ বেঙ্ল-এর যষ্ঠ খণ্ড) স্বাধীন ভ্ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য-্রস্থ । 
এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্দে। ইতিপূবে প্রকাশিত আরও কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থে এবং পরে 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার'-এর ভ্রয়োদশ খণ্ডে পাবত্য প্রিপুরা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ 
সঙ্কলিত হয় বটে কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতের উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে “ডিস্ট্ষ্ট গেজেটিয়ার' রচনার পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিষ্টিশ এলাকাধীন গ্রিপুরা জেলা সম্বন্কীয় 
তথ্যাদি জে. ই. ওয়েবস্টার প্রণীত *ন্রপুরা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, এ প্রকাশিত হলেও ইংরেজ সরকার কতক 
তগকালে "হিল টিপারা' নামে অভিহিত স্বাধীন ভ্রিপুরা "সম্বন্ধে কোন গেজেটিয়ার সঙ্কলিত হয়নি৷ 
ওয়েবস্টার-এর গেজেটিয়ারএ অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে “হিল টিপারা*র উল্লেখ আছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গেজেটিয্নারের 
তুলনায় তা যে যৎসামান্য সে কথা বলা বাহুল্য । 


চেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রচিত এবং ১৯৩০০ খ্রীষ্টাব্দে তদানীত্তন ভ্রিপূরা ব্রাজ্য সরকার কতক 
প্রকাশিত উদয়পূর বিভাগের প্রারুতিক, এতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনীতিক বিবরণ ইত্যাদি নানা জাতব্য 
বিষয় সম্বলিত “উদয়পুর বিবরণ" নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বলা যেতে পারে । বাংলায় গেজেটিয়ার 
বা ব্যাপকার্থে ভৌগোলিক অভিধান রচনায় ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পুথিকুৃত । ছোট-বড় নানা কোষ-গ্রন্থ ইতিপূবে 
সঙ্কলিত হলেও সমঞ্খালীন বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় এই ধরনের নদ-নদী, পাহাড়, গ্রাম-শহর, অধিবাসী 
ও জীব্কা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক বিবরণ সঙ্কলনে আর কেউ ব্রতী হয়েছিলেন কিনা জানা 
যায় না। সেই হিসাবে ভ্রিপুরার তদানীন্তন আটটি বিভাগের বিবরণ প্রণেতা ব্রজেন্দ্রতন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ । 


আয়তন যাই হোক না কেন, এধরনের গ্রন্থের জন্য দীঘ' দিন ধরে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে হয় । 
ব্রজেন্দ্রন্দ্র ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য আগরতলা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার পর সোণামুড়া 
বিভাগের কানুনগো নিযুক্ত হন। পরের বছর তিনি প্রথমে গ্্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট সুপারিন্টেশ্ডেল্ট 
ও পরে পুলিশ, তহশীল ও ফরেস্ট ইনস্পেক্টর পদে কাজ করেন । ১৯০১ শ্রীম্টাব্দে তিনি সাব ডেপুটি 
কালেক্টর রূপে নব সৃষ্ট উদয়পুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কার্যকারক নিযুক্ত হন এবং দশ-এগার 
বছর এ বিভাগেই অতিবাহিত করেন । অতঃপর বিভাগীয় কাষকারকরপে ভ্রিপুরার সব বিভাগেই কাজ 
করেন এবং কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে কয়েক বছর সদর বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর 
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন । বিভাগীয় কার্ধ কারক থাকাকালে প্রতিটি বিভাগ সম্বন্ধে তার যে বিপুল 
অভিজ্তা হয় প্রথম থেকেই তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি লিখে রাখেন এবং অবসর গ্রহণের পরে তদানীন্তন 
মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিকোর নিদেশ অনুসারে 'রাজমালা' অফিসে কাজ করা ছাড়াও “ত্রিপুরা 
রাজ্য স্রিশ বৎসর" পর্যায়ে উপরোক্ত আটটি বিভাগীয় বিবরণ রচনা করেন । 


উপরোত্ত বিবরপসমূহের মধ্যে একমান্ত্র উদয়পূর বিবরণ'ই মুদ্রিত হয়। ১৩৪০ ভ্রিপুরাব্দের 
(১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দে) কাতিক ২য্প পক্ষের ভ্রিপ্রা স্টেট গেজেট-এ প্রকাশিত এক বিজাপনে এ সম্বন্ধে লেখা হয় : 
*ন্ত্িপুরা রাজ্যের ভুতপূর্ব বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযূত ব্রজেন্দ্ন্দ্র দত্ত প্রণীত “উদয়পুর বিবরণ' 
গ্রন্থে শ্রিপরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের প্রাচীন কাহিনী বিশদ ভাষায় বিরত হইয়াছে । ভ্ত্রিগুরার 


পুরার্ত্ত অনুসন্ধিৎসু ও ইতিহাস চর্চা নিরত ব্যাভিন্পণের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । প্রাঞ্তিস্থান 
'রাজমালা” কার্যালয়, আগরতলা, ম্ল্য এক টাকা । ভিঃ পিঃ তে লইলে ১॥০ টাকা । শ্রীকালীপ্রসম্ন সেন 
বিদ্যাভুষণ, স্টেট পাবলিশার, আগরতলা ।” 


উদয়পুর বিবরণ-এর ভূমিকায় এধরনের সঙ্কলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লেখেন £ “রাজমালা 
গ্রন্থে এই রাজ্যের কীতিমান রাজন্যবর্গের বিবরণই প্রধানত: বিরত আছে ও হইতেছে, কিন্ত রাজ্যের 
ইতিহাস ও জ্ঞাতব্য বিবরণ সঙ্কলিত এমন কোন গ্রন্থ এযাবৎ বিরচিত বা প্রকাশিত হয় নাই, যাহা পাঠ 
করিয়া আধুনিক গেজেটিয়ারের অভাব কথঞ্চি বিদূরিত হইতে পারে । তজ্জন্য আমার সংগৃহীত 
বিবরণগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রচার করার নিমিত্ত অনেকেই আমাকে অনুরোধ জানাইতেছিলেন, কিন্ত কিভাবে 
তাহা মুদ্রিত ও প্রচার করিব তাহা যখন চিস্তা করিতেছিলাম সেই সময় নবীন ভ্ত্রিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযৃত 
মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বতমান প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত্বাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ, বি, এল, 
এফ, ই, এস, এম, আর এ, এস, মহাশয় ১৩৩৬ শ্রিং, ১২ই ভাদ্র তারিখের চিঠি দিয়া শিলং হইতে আমার 
নিকট উদয়পুর বিভাগের কতকগুলি জাতব্য বিবরণ জানাবার জন্য অনুরোধ পাঠান । তাহাতে 
গেজেটিয়ারের ন্যায় আটটি অধ্যায়ে বস্তব্য বিষয় বিভাগকরতঃ কোন কোন্‌ অধায়ে কি কি বিষয় থাকিবে 
তৎসম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । এ রাজ্যের অন্যান্য বিভাগগুলি সম্পকেও এইরূপ বিবরণ 
সংগৃহীত ও প্রচারিত হওয়া শ্রীত্রীযুত মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত জানিয়।, স্রীশ্রীযৃতের শুভ র্লাজ্যাভিষেকের 
অব্যবহিত পরে উদয়প্র, ধর্মনগর ও খোয়াই বিভাগের বিবরণ গ্রনস্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীধূতের 
দৃষ্ট্যর্থে উপস্থিত করার জন্য তৎসময়ে আদিম্ট হইসক্সাছিলাম ।”২ পূর্ব উদ্ধতি থেকেই বোঝা যায় ষে, 
স্বয়ং মহারাজা গেজেটিয়ার-এর আদশে উদয়পুরের বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করেন । সঙ্কলনের 
কাজও নি:সন্দেহে যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়েছিল । পুরাতন ও সাহিত্যের প্রতি ব্রজেন্দ্রন্দ্রের গভার 
অনুরাগ ছিল । তথ্যম্লক নিবন্ধ রচনায় পারদশিতা ছাড়াও সৃষ্টিম্লক রচনায়ও তার দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায় “বিবিধ ভাবনা" ও “বাথা ও বিদ্দুপ' নামে দু'টি কাব্য গ্রন্থ ও "গ্রামের কথা 
নামে স্বগ্রামের এতিহাসিক বিবরণের পাগুলিপি থেকে । “ব্যথা ও বিদ্দূপ" কাব্যে সমকালীন সমাজ ও 
প্রশাসনের সমালোচনা ও স্থীয্ন কর্মজীবনের নানা অম্ল-মধূর অভিজতার সূন্দর প্রতিফলন ঘটেছে । 


ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগীয় বিবরণের পাগুলিপি থেকে জানা যায় যে, ১৯২৯ শ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যেই 
তিনি উদয়পুর, ধর্মনগর, খোয়াই ও সোনামূড়া অন্তত এই চারটি বিভাগের বিবরণ রচনা শেষ করেন । 
এগুলির মধ্যে অবশ্য উদয়পূর বিবরণ রচনার কাজ শেষ হয় সবাগ্রে অর্থাৎ ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর 
১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মনগর এবং ১৯২৯ শ্রীষম্টাব্দে খোয়াই, সোনামুড়া, বিলনীয়া ও সাবরুম বিভাগের 
বিবরণ রচিত হয় । এগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি দুটি বিভাগ অর্থথ কৈলাসহর ও সদর 
বিভাগের অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত খসড়া মান্র বতমানে পাওয়া গেলেও ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের পৃত্র শ্রীযূত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্ 
দত্ত মহাশয়ের মতে তিনি এ দুটি বিভাগেরও সম্পূর্ণ বিবরণ কত পক্ষের কাছে পেশ করেছিলেন । 


উদয়পূর বিবরণ এর ভূমিকায় বিভাগীয় বিবরণগুলির নামকরণ প্রসঙ্গে লেখা হয়: “প্রথমতঃ, 
এই গ্রন্থের নামকরণ “ন্্রপূরা স্ম.তি' করা হইয়াছিল, কিন্ত ইতিমধ্যে মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীধৃত সমরেন্দ্ 
বড় ঠাকুর বাহাদুর এই নামে একখানা উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করায় আমার লিখিত এই গ্রস্থের নাম 


১. প্িপূরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৭১, গৃঃ ৩৯৯ 
২ উদক্ষপুর বিবরণ, ব্রজেন্দ্চন্দ্র দত্ত, আগরতলা স্টেট প্রেস, ১৩৪০ শ্লিং ভুমিকা 


ঙ্‌ 


পরিবতন করিয়া “ক্লিপুরা রাজ্যে স্ত্রিশ বৎসর" রাখা হইল । তদনুসারে অন্যান্য বিভাগীয় বিবরণেও এঁ 
শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে । 


জেলাওয়ারী গেজেটিয়ার-এর আদরে প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, অধিবাসী, সাধারণ স্বাস্থ্য, আধিক 
অবস্থা, গমনাগমনের পথ, কুষি, স্থান ও ব্যতিশবিশেষের পরিচয়-_এই আটটি অধ্যায়ে যাবতীয় তথ্য 
সম্মিবেশের ফলে প্রতেকটি বিবরণ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ “হ্যাগুবুক" রাপে গণ্য হতে পারে । 


বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে রচিত এই বিবরণগুলিতে জনশ্ুতি বা কিংবদন্তী ছাড়া অন্যান্য 
অংশ মোটামুটি তথ্যভিত্তিক ৷ এগুলি লেখার পর চার দশক অতিক্রান্ত হয়েছে এবং স্বভাবতই এই দীর্ঘ 
সময়ের ব্যবধানে বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর কালে পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা রাপায়ণের ফলে উল্লিখিত 
বিভাগগুলির প্রশাসনিক ভাগ তথা বৈষয়িক অবস্থার বহু পরিবর্তন তথা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে । পৃবৌস্ত 
বিভাগগুলি বিভিন্ন সময়ে নয়টি মহকুমায় বিভক্ত হয় এবং একটি জেলা ভিত্তিক ইউনিয়নভুত্তদগ অঞ্চলরূপে 
অভিহিত হয় । সব শেষে ১৯৭০ শ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পৃবৌক্ত জেলাটিকেও আবার পশ্চিম ভ্রিপূরা, 
উত্তর শ্রিপূরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা নামে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়। আলোচ্য ধর্মনগর বিভাগ বতঁমানে 
উত্তর ভ্ত্রিপুরা জেলার অন্তভূণক্ত। এই অঞ্চলে বতমান জনসংখ্যা ও বৈষয়িক বিকাশের ফলে আলোচ্য 
বিবরণে উল্লিখিত পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে পুরানো হয়ে গেছে কিন্তু সেজন্য পুরানো গেজেটিয়ারের মতই 
এই সব বিভাগীয় বিবরণেরও মূল্য আদৌ হাস পয় নি বরং চল্লিশ বছর আগেকার তথ্যাদি বিভাগগুলির 
আর্থনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসের “আকর' রূপেই গণ্য তবে । এ কথা বিবেচনা করেই প্রাচীন বানান 
পদ্ধতি বর্জন ছাড়া পাগুলিপির কোন রকম পরিবর্তন না করে শুধু প্রয়োজনবোধে কিছু পাদটীকা মাত্র 
সংযোজন করা হয়েছে । বিশেষ করেযে সব আরবী-ফারসী শব্দের সহজে অর্থবোধ হয় না পাঠকদের 
সুবিধার্থে পাদডীকায় সেগুলির অর্থ দেওয়া হয়েছে। 


ধর্ম নগর বিভাগের বতমান বিবরণের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই বিভাগ সন্পন্ধে বহ ম্ল্যবান তথ্য সঙ্কলিত 
হয়েছে । যেমন লোকশ্চতি হিসাবে লেখক উনকোটি পৰত সন্নিহিত কতকস্থান শ্রিপুরার কোন রাজা 
কত"ক তাম্্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদের দান করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরকম কোন তাম্রশাসনের সন্ধান 
আজ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া যায়নি তবে ধর্মনগর বিভাগের বিভিন স্থানে প্রাচীন কীতির ধ্বংসাবশেষ 
থেকে এটা অনমান করা যায় যে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রাচীন জনপদ গড়ে উঠেছিল । 
এই প্রসঙ্গে লেখক কালাছড়া মৌজায় ১৩১৬ স্ত্রিং সনে (১৯০৬ খ্রীঃ) মৃত্তিকা খননকালে অনেক মাটির 
নীচে থেকে উাশখত একটি পাথরের ফলক ও একটি লোহার দীপাধারের উল্লেখ করেছেন । এছাড়া এ 
মৌজায় প্রাচীন দুর্গ, প্রশস্ত রাস্তা ও ইটের বাড়ীর ধ্বংসম্তপও দেখা গেছে। লেখকের মতে লুসাই 
কুকিদের অত্যাচারের ফলেই এ সব এলাকা কোন সময় পরিত্যক্ত হয় । 


“অধিবাসী' অধ্যায়টিও বহ ম্ল্যবান তথ্যে সম্দ্ধ । ধর্মনগর বিভাগে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুদের 
উল্লেখসূন্ত্রে তিনি একশ্রেণীর 'ভেকধারী বৈষণবের, সংখ্যাধিকে;র প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
এদের মধ্যে কিশোরী.ভজ্ন ও আনুষঙ্জিক কুপ্রথার প্রচলন ছিল। এছাড়া মালী, ছুলী প্রভৃতি অনুগত 
শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 'গাজী বাদশার” নামে মাঘ মাসের আনন্দোৎসবে জমায়েত হওয়ার প্রথা, নিত্য 
ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী হিসাবে এদের মধ্যে ণপড়ি" অর্থাৎ চেয়ারের বহুল ব্যবহার এবং ভাষার মধ্যে কোন কোন 


৩ 


শবের শ্বীতজ্জ্য লক্ষ্য করেন | উদাহরণস্থরাপ তিনি লিখেছেন, “কেউ কেউ কুকুরকে 'এজল' বলে এবং সমস্ত 
অর্থে "আস্ত" শব্দ ব্যবহার করে । এঞঙ্জল বাংলা শব্দ বলে মনে হয় না। “সমস্ত অর্থে “আস্ত” শন্দের 
বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উপজাতীয়দের সম্বন্ধে, বিশেষ করে হালামদের শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের 
সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্থদ্ধে এমন কিছু নতুন তথ্য এই বিবরণে পাওয়া যায় যা অনন্ত দুর্দভ ৷ পরিশেষে 
প্রদত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মৌজার নাম, জমির পরিমাণ, রাজস্ব দাবী, চা-বাগানের স্টেটমেন্ট এবং ভারপ্রাপ্ত 
কার্ধকারকদের কার্ধকালের বিবরণও এই বিভাগ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টিতে যথেজ্ট 
সহায়তা করবে বলে আশা করা যায় । 


প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাক্স 


ক্িপুর। রাজ্যে ভ্ররিশ বসব 


ধর্মনগর্র বিভাগ 
সুচ্টী-পঞ্জ 
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ভ্রিপুর] ব্রাজ্য ত্রিশ বৎসর 
ধর্মনগর বিভাগ 
প্রথম অধ্যায় 
প্রাকৃতিক অবপ্য। (718751০51 5১৩65) 


স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর অতি প্রাচীন স্থান ৷ শ্লৈপুর রাজবংশীয়গণ উত্তর হইতে রাজ্য 
বিস্তার করিয়া যে দক্ষিণ দিকে কূমশ: অগ্রসর হইতেছিজেন, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবং স্থানীয় অবস্থা 
পর্যালোচনায় তাহার যথেন্ই প্রমাণ পাওয়া যায় । ১৩৮০ শকাব্দ হইতে মহারাজা ধমমাণিক্য রাজত্ব 
করেন জানা যায় । তৎপূবেও ধর্মনগরের প্রসিদ্ধি সবর পরিব্যাপ্ত ছিল । হস্তলিখিত প্রাচীন 
রাজমালা গ্রচ্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে, রাজা ডাঙ্গর ফার পৃত্রগণ মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল এবং ধমনগরে তাঁহাদের একজন রাজা হইয়াছিলেন । 


হাথা । 
“রাজা ফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান । 
রাজা করিল তাকে প্লাজনগর স্থান ॥। 
এ শী ফু ঠা 
আর পুত্র ধমনগরেত রাজা কৈল 1” ইত্যাদি । 


উত্ত গ্রন্থের অন্যন্ত্র পাওয্সা যায় ; 


“সন্ন্যাসিয়ে বোলে আম্মি জাতি যে ভ্রিপর । 
অগ্নি কোণে রাজ্য মোয় হয়ে বহু দর 1৮ 


রাজমালার প্রামাণিকতা ও ধর্মমাণিক্যের কীতিকলাপ সম্পকে অন্যত্র লিখিত আছে ; 


“হেন মতে মহারাজ শ্রীধন্মমাণিক্য | 
যতেক করিল ধম কহিতে জশক্ষ্য ॥ 
পূব যত লিখা ছিল ভ্রিপূর ভাষাতে । 
পয়ার গাথিল কথা সকলে বুঝতে ॥ 
সতাষাতে ধন্মরাজ রাজমালা কৈল । 
দৈত্য খণ্ড করিয়া পৃথিবীর নাম খুইল ॥ 
শ্রীত্রীগোবিন্দমাণিক্য নরপতি । 

দৈব স্বগেঃ আপনে পাইল সেই পুঁথি |" 


সংস্কৃত রাজমালায় আছে : 


*একাদশ নবত্যব্দে শাকে পঞ্চদশে তথা । 
শ্রীর্রীগোবিন্দদেবেন লিখ্যাক্ায়াস যত্রতঃ: ॥1” 


১ শুদ্ধরাপ- -দৈবযোগে । 


১ 


শ্রীধর্ম নামে একাধিক নরপতি স্ত্রিপুরার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন | 
কোন্‌ রাজার সময়ে ও নামানুসারে ধর্মনগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করার নমির্ভর- 
যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে । এই ধর্মনগরে শাসন-কেন্দ্র থাকার সময়ে রাজ্যের সীমানা 
কোন্‌ দিকে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না, কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, বতমান 
শ্রীহট জিলার অধিকাংশ বা সমস্ত স্থানই তখন ব্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । 


হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ; 


“পঞ্চখণ্ড কমে তবে ইটাতে আসিল । 
ভানুনারায়ণ তাতে তালুকদার ছিল ॥ 
চাব্রিদিকে জমিদারে কম্ট দেয় তারে ৷ 
সীমানা করিয়া দায় দিতে ইচ্ছা করে ॥ 
নৃপস্থানে প্রতিগ্রহ চাহিলেক ভূমি । 
উৎসগিয়া তাঅপন্রে দিলা এই পাইলা তুমি ॥ 
সেই হনে চৌধুরী হইল দ্বিজবর । 
তথা হনে নরপতি চোয়াল্লিশ আইল | 
পক্ষী মাংস ইত্যাদি যে ম্বগয়্া করিল ॥ 

সং সঃ সং 


তখা হনে নরপতি বালিশিরা গেল । 
বিজয়পূুর নামে গ্রাম তথাতে বৈসাইল ।। 
কতদিন থাকি তথা উনকোটি গেল । 
এক উনকোর্টি লিঙ্গ, তথাতে দেখিল ॥ 
লজলায়ে গিস্সা ধঙ্্মনগরেত উত্তরি । 
পূজিলেক বিধি মতে তথা হরগোরী ॥ 
ডাঙ্গর ফার বাড়িতে ব্রহিয়়া কতদিন । 
নারেঙ্গ কমলা বাগ দেখিল প্রবীণ ॥ 

তথা হতে নরপতি কতকাল কমে । 
ভাঙ্গর ফার আর বাড়ি তমকাম সীমে ॥” 


১৩১৮ স্ত্রিং সনে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত টেংরা মৌজা নিবাসী বয়োরদ প্রপ্তিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ 
উষ্টাচার্য মহাশয়ের নিকট জানা গিয়াছিল যে. পঞ্চখণ্ড নামক পরগণা ভ্রেপুর নরপতি ব্রাহ্মণগণকে দান 
করার পুরাতন দলিল শ্রীহষট্টে আছে কিন্তু অনুসন্ধানে তাহা পাওয়া ঘায় নাই। বণিত ব্রাঙ্মণগণের এক 
জনের নাম শ্রীপতি ও অপরের নাম নিধিখতি ছিল বলিয়াও তিনি জানাইয়াছিলেন। টেংরা মৌজায় 
এখনও বহ ব্রান্গণের বাসস্থান আছে । ব্রিঞ্ুরেশ আদি ধর্ম ফা এক বিশেষ যত সম্পাদন করিয়াছিলেন |. 
বর্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটি স্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমিত ইঞ্টক নিমিত একটি যক্তকুণডকে 
সেই হোমের স্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন । এই সময্পে ব্রাহ্মণদিগপকে উনকোটী পর্বতের 
সম্মীপধর্তা কতক ভুমি তান শাসন দ্বারা দান করার' নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কেহ 


বকোগ । 


ঙ 


“জীহট্রের ইতিব্বত” গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ডে! বংশ বৃত্তান্ত উপলক্ষে লিখিত হইয্লাছে ; “যখন 
বজদেশে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণের আগমন ঘটে নাই, তাহার প্রায় নবতি বর্ষ পুরে ভ্রেপুর নরপতি আদি 
ধর্মফার আহবানে শ্রীহটে বস, বাৎস, ভরদ্বাজ, কুষ্চান্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন তপশ্থীর 
ওভাগমন হয় বলিয়া কথিত আছে । ইহারা এক বৎসর এদেশে অবস্থান পূর্বক পুনরায় স্বদেশে গমন 
করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী-পুন্রাদি সহ প্রত্াগমনকালে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদগুল্া, স্বর্নকৌশিক ও গৌতম 
এই পঞ্চগোল্রীয় পঞ্চ ব্রাঙ্মণ তাহাদের উপরোধে বাধ্য হইয়া এদেশে আসিয়া বাস করেন । এই দশগোন্দ্ীয় 
ব্রাঙ্মণগণই আীহটে সাম্প্রদায়িক বিপ্র নামে খ্যাত ।” ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে, বতমান ধমনগর 
বিভাগের বততমান সীমানার ন্যায় পূর্বে রাজ্যের সীমানা খর্ব ছিল না। 

বতমান ধর্মনগর বিভাগে “রাজবাড়ী” নামে একটি পুরাতন মৌজা আছে । এই মৌজায় এবং 
বিভাগের বিভন্ন স্থানে অনেকগুলি পুরাতন বসতি, ইন্টকালয় ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু নৃতন অধিবাদিদিগের নিকট পুরাতন স্থানগু লির পরিচয় পাওয়া যায় না। উদয়পুর বিভাগের 
ন্যায় বত্তমান ধর্মনগর বিভাগের কোন স্থানে প্রাচীন অধিবাসিদের বংশধরগণের অস্তিত্ব দেখা যায় না। 


বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের উত্তরে শ্রীহট্রের মৌলভীবাজার ও করিমগঞ্জ সবডিভিশন, পূর্বে 
করিমগঞ্জ সবডিভিশন ও আসামের লুসাই জেলা, দক্ষিণে লুসাই ও কৈলাসহর বিভাগ এবং পশ্চিমে 
মৌলভীবাজার ও কৈলাসহর বিভাগ । কিছুকাল পূর্বে এই বিভাগ কৈলাসহর বিভাগের অন্তপত ছিল। 
১৩৩০ ভ্রিং সনের সেন্সাস অনুস'রে বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,৮৫৬ ছিল । 
এই বিভাগের আনুমানিক বিস্তৃতি ৪৫০ বর্গ মাইল ধরা হইয়া থাকে । স্ত্িপুরা রাজ্যের পূর্ব-উত্তর সীমানার 
তর্ক বহুকাল যাব ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিবেচনা ও বিচাবাধীন আছে বলিয়াই শুনা যাইতেছে, কিন্তু 
এই তর্ক কখনও স্বাধীন ব্রিপুরার অনুকূলে নিষ্পন্ম হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ করার যথেম্ট কারণ 
আছে। লঙ্গাই নদী, খাল ও জুড়ী নদী, রাগনা ছড়া, ধলাই ছড়া, বংশুল, ছাতাচুড়া জরিপী লাইন 
ইত্যাদির অবস্থিতির ব্যাখ্যা দ্বাবা বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের এত অধিক পরিমাণে খবতা সংঘটিত হইয়াছে 
যে তজ্জনিত ক্ষতি উদ্ধারের চেস্টা কখনও সফল হইবে কিনা কে বলিতে পারে £ 


মিঃ পাওয়ার ১৮৭২ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিলের পত্রে লিিয়াছেন ; “71106 02111015 
০৬৪1 ৮/1)101 (116 13819 1185 9 6017806  170171121  00116091 15 ০০) 
01) 016 5256 0 2 1886 01 1111 101012176 50400৬/24 ঠি0]2 0109 002701701% 
[0 9201701 [06210 2110 0)61109 111 2 216 286 11075 0০ 521018116. 07 076 
6851 01 015 11176 [075 [,8051791 18110 00101610957; 20 0] 0116 ৬650 (0916 15 
17010) 01710179015 2170 01680109160 1817816. ব্রিটিশ গভণমেন্ট যে সকল স্থান ভ্রিপুরা 
রাজ্যের অস্তগত বলিক্সা স্বীকার করিয়াছেন, এ সকল স্বানেরও অনেক স্থান সদাশয় গভর্ণমেদ্টের কর্মচারী 
বিশেষের চতুরতামলক কার্য দ্বারা ক্রমশঃ ব্রিপূরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রিটিশ এলাকাভুস্ত হইয়াছে । 
দৃষ্টান্ত স্বরাপ ধর্মনগর টাউনের অনতিদ্রবর্তী রাজগী চা-বাগানেব নাম এস্থলে উদ্নেখ করা যাইতে 
পারে। বর্তমানে যে ছড়া 'ধলাই' ছড়া নামে আখ্যাত হইতেছে, তাহাই পৃবে 'রাগনা' ছড়া নামে পরিচিত 
ছিল' বলিয়া স্থানীয় প্রাচীন লোকদের নিকট জানা যায়। “বালিয়া” ও “পিপলা” ছড়ার অযথা নাম 
পরিবর্তন দ্বারাও অন্যায় মতে সীমানার খরবতা সাধিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিক্সাছে। ধর্মনগর বিভাগের 
সীমানা সংক্কান্ত বিষস্ম বিচারাধীন আছে বলিয়া এস্থলে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক । 


মপশিপুর রাজবংশীয় ধর্মজিৎ রাজকুমার ধর্মনগর বিভাগে স্বীয় নামে ৮৭ নং কায়েমী তালুক 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া 'ধর্মপুর নামকরণে একটি মৌজার সৃষ্টি করিয়াছেন । পুরাতন ধর্মনগরের 


৪ 


প্রাচীনত্বের সহিত এই রাজকুমারের নামের কোন সংশ্রব নাই । ছ্থানীয় উন্নতি ও আবাদ রদ্ধির প্রয়োজনে 
কৈলাসহর বিভাগ হইতে পৃথক রাখিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করা হইয়াছে । শ্রীহষ্ট 
জিঙ্গার কালেক্টরীর অন্তত মিরাশ১ ও তালকগুলির পূরাতন দলিলে অনেকগুলি 'জুমের' উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। বতৃমান ধর্মনগর ও শ্রীহট্রট জিলার অনেক স্থানই পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল । কমশঃ তাহা 
আবাদিত হইয়া বসতিষযুত্ত জনপদ ও শস্ক্ষেন্রাদিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে । বন্তমান. লংলা 
এবং টেংরা পরগণা ও গ্রামের নাম ত€ৎ তু নামীয় কুকী সর্দারের নামানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । ১৩২৩ স্রিপুরাব্দে সাধারণ ও বিশেষণ খারিজা২ তালুকসহ ধর্মনগর বিভাগে প্রায় ৮০০আটশত 
ছোট বড় তালুক তৌজিভুত্ত৩ ছিল | এই সকল তালুক বন্দোবস্ত দ্বারা সহজে আবাদ বৃদ্ধি হইয়াছে 
বটে কিন্তু তদ্দরুূন নানাবিধ জর্টিলতার স্জ্টি হইয়াছে । 


বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে ফটিকুলি, ধর্মনগর ও কুতি এই তিনটি তহশীল কাছারী আছে । 
ফটিকুলি টাউনে একটি থানা এবং লঙ্গাই নাষক স্থানে একটি তহশীলযুক্ত থানা স্থাপিত আছে। তত্তিম 
রাগনা, সাতসাঙ্গম ও কুতি ও লঙ্গাই প্রন্ভতি স্থানে কয়েকটি বনকর ঘাট, ফরেস্ট রেজ ও গা 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে । লালছড়া, কালাছড়া, উপ্তাখাল, প্রত্যেক্ররায়ছড়া, হাফলংছড়া, রাগনাছড়া, 
কুকীনালা, কালাগাঙ্গ, বালি ও পিপলাছুড়া প্রভৃতি অনেকগুলি ছড়া ও খাল জুরী, কুতি ও লঙ্গাই 
প্রভৃতি নদীতে পতিত হইয়া ব্রিটিশ এলাকার নিম্ন প্রদেশ অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে । জ্ুরী নদীর 
তীরবর্তী পুরান গারদ নামক স্থানের সম্মিকটে পূবে ধর্মনগর বিভাগীয় আফিস স্থাপনে কিছুকাল কার্য 
পরিচালিত হইতেছিল । কটিকুলি নামক স্থানে বিভাগীয় আফিস স্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব কথিভ 
স্থানে তহশীল কাছারী মান্ত্র স্থাপিত আছে । এই তহশীল কাছারীই ধর্মনগর তহশীল কাছারী নামে 
পল্সিচিত | পূর্বে এই রাজ্যের সবন্রই পুলিশ ও তহশীল কার্য একই কর্মচারী দ্বারা নিবাহ হইত । 
উক্ত ধর্মনগর থানার হরিশ দারোগ্রার নামানুসারে তথায় হরিশগঞজ বাজার স্থাপিত হইয়াছিল । 


ভূতত্ব, উত্ভিদতত্্ব ও প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে ধর্মনগর বিভাগের বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই । প্বে 
ধর্মনগর বিভাগে আগর ও নাগেশ্বর বৃক্ষ সবত্র দেখা যাইত কিন্তু এখন তাহা কদাচিৎ দেখা যায় । 
এই বিভাগের চিড়াপাথর, হাড়েরগঞ্জ এবং অন্যান্য কতিপয় স্থানে লৌহ, কয়লা, লবণ ও কেরোসিনের 
খশি ও চুণাপাথর আছে জানা যায় । স্টেট জিওলজিস্ট মিঃ অশোক বসুর রিপোর্টে তৎসম্বদ্ধে বহু 
জাতব্য বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । অতএব এ স্থলে অধিক আলোচনা নিম্পয়োজন । 


ধর্মনগর বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে । জঙ্গলাবাদ ও পানীয় জলের, সংস্থান এবং 
রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধান দ্বারা ক্রমশ: স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে ; কিন্তু এই উন্নতি আরও 
দজতগতিতে হওয়া আবশ্যক । 


ধর্মনগর ও কৈলাসহর বিভাগের মধ্যবর্তী উনকো্টী পর্বত ও ইন্দুর আইল পবতশ্রেণীই 
ধর্মনগর বিভাগের প্রধান পর্বত বলা যাইতে পারে । ন্রিকোণমিতি জরিপের বংশুল ও ছাতাচড়া 
পর্যন্ত বিস্তৃত সীমার লাইন ও ছোট 'বড় পবতের অধ্য দিস্সা গিয়াছে । নদী ও হছুড়াগুলি উক্ত পর্ধত ও 
তন্মধ্যস্থিত নিম্ন জলাভূমি হইতে সাধারণত: বহিগগত হইয়াছে । এ 
১ (আ) -বংশানুক্রমিক উ ১০8 
২ উর পম সী ৰ 
৩ (আ)-স-ধাজনার তাজিকাতুত্ত । 


প্বিতীস্র অধ্যায় 


ইতিকাস ( 1115০17 ) 
ন্িপূর নরপতি ডাঙ্গরফার অক্টাদশ পুত্রের মধ্যে একজন যে ধর্মনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তৎসম্বদ্ধে প্রথম অধ্যায়ে রাজমালার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে । ত€ৎসময়ে যে ধর্মনগর সমুদ্ধ স্থান 


ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না । এই ধর্মনগরে কোন্‌ কোন্‌ রাজা রাজস্ব করিয়াছিলেন 
রাজমালায় তাহার বিরুতি পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতে পারে । ৮১৭ ভ্রিপুরাব্দে ধর্মমাপিক্য 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮৪৮ শ্ত্িপূরাব্দে বসন্তরোগে তিনি মানবলীলা সম্গরণ করিয়া 
ছিলেন । কুমিল্লা নগরীর প্রসিদ্ধ ধর্মসাগর ১৩৮০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সোমবার শুক্লা ভ্রয়োদশী 
তাথতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষ্যে কৌত্রকাদি অস্টব্রাক্মণ উনবিংশতি দ্রোণ ভূমি দান- 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় । সেই সময়ে আলোচ্য ধর্মনগর বিভাগের অবস্থা কিরাপ ছ্লি 
তাহা জানিবার সুবিধা দেখা যায় না। 


ব্রিপূর রাজপরিবারের গৃহবিবাদ ও অন্যান্য কারণে রাজ্য মধ্যে নানারূপ বিশ্স্বলা ও কুকীর 
উদ্পাত আরম্ভ হইলে ধর্মনগর অঞ্চল ক্রমশঃ জনশুন্য হইতে থাকে । দেওয়ান নীলমণি দাস 
মহাশয়ের সময়ে কৈলাসহর বিভাগ স্থাপনের পর কায়েমী তালুকাদির স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া 
সন্লিকটবতী ব্রিটিশ এলাকার বিভিন্ন মৌজা হইতে মুসলমান ও নানা শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাদের পুর 
বাসস্থানের নামান্সারে মৌজার নামকরণ করিয়া এতদঞ্চলে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া আবাদ রদ্ধির 
সহায়তা করিতেছিল । লাতৃ, সাবাজপুর, টঙ্গিবাড়ী, বটরদি ইত্যাদি বতমান মৌজাগুলি উক্ত অবস্থার 
পরিচায়ক । ১৩২৩ ভ্তরিং সনের শেষ ভাগে বর্তমান বিওাগীয় আফ্রিস জঙ্গীগারদের চীলার উপরে স্থানান্তরিত 
করা হইয়াছে । এই স্থান প্রাচীন পদনপুর মৌজার অন্তর্গত । এই মৌজায় মাীর নীচে বহু ই্টক 
পাওয়া গিয়াছে এবং ফটিকুলি দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটি ইম্উক নিমিত পাকা ঘাটের প্রাচীন 
নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ফটিকুলি নামে অপর একটি বড় দীঘিকা ইহার অনতিদূরে আছে। 
ভূতপর্ব ভারপ্রাপ্ত কাষকারক শ্রীযৃত বসস্তকুমার বর্মণ পর্বকথিত ধর্মনগর নামক স্থান হইতে প্রথমোত্তৎ 
ফটিকুলি দীঘির পাড়ে বিভাগীয় আফ্িসের গৃহাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন । তদবধি এই স্থানকেও 
ধর্মনগর নামেই অভিহিত করা হইতেছে। 


কালাছড়া মৌজায় জমরমহম্মদ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার বাড়ীতে স্বৃত্তিকার নীচে একটি 
পুরাতন ই্টকালয়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ১৩১৬ ভ্রিং সনম এই স্থানে গুপতধনের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছিঙ্ন সংবাদে রাজধানী হইতে বিশ্বস্ত কর্মচারী পাঠাইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধান করা 
হইয়াছিল । সেই সময়ে তথায় মৃত্তিকা খনন করাইলে অনেক মাটির নীচে একখণড প্রস্তর 
ফলক এবং লৌহনিমিত উচ্চ একটি দীপাধার পাওয়া গিয়াছিল । এই স্থানেরই সঙ্মিকটে 
অনতি-উচ্চ ভূমিতে কম্পমেকটি প্রাচীন কীতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । উপযুক্ত লোকের 
তত্বাবধানে মাটি খনন করা হইলে এই বিভাগের জনেক স্থানেই প্রাচীন কীতির আরও সন্ধান 
গাওয়া যাইবে আশা করা যায় । পূর্ব কাত লৌহনিমিত দীপাধারটি তহশীল কাছারীতে রক্ষিত হইতেছে। 
এই জৌহ দীপাধারের নির্মান কৌশজও বিশেষজ দিগের বিস্নয় উৎপাদন করিয়া থাকে । 


ঙ৬ 


কালাছড়া মৌজার হায়দর ও কাদির মহম্মদ নামে দুইজন প্রজার বাড়ীর নিকটে স্বান্তকার প্রাচীর বেচ্টিত 
একটি দুগের নায় প্রাচীন স্থান আছে। মধ্োর প্রাচীর দ্বারা তাহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্ল ও প্রশস্ত প্রাচীরের 
মধ্যে চারিটি পুরাতন পুক্ষরিণী বিদ্যমান । এই বিস্তীর্ণ স্থানের মধ্যে কয়েকটি পুরাতন ইন্টক স্তূপ বা 
ইম্টকালয়ের ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে শনিহুড়ার দিকে প্রত্েকরায় মৌজার 
ফটিকুলি ও রাজবাড়ী মৌজার দিকে দীঘলবাক নামক স্থান হইয়া রাগনা-দুর্গাপুর মৌজার দিকে এবং 
তৎপর বউটুলি হাওরের দিকে যাতায়াতের পুরাতন প্রশস্ত সড়কের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়। বর্তমান রাগনা বাজার হইতে ফটিকুলি টাউনে ষাতায়াতের ষে সড়ক আছে তাহাও পুরাতন সড়কের 
সংস্কার মান্র। ১৩১৯১৩২০ ব্রিং সনে এই রাস্তার এবং হাকাইছড়ার উপরিস্থিত কাষ্ঠনিমিত সেতুর 
পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে । 


লালছুড়া মৌজার মজাফর আলী ওরফে মজন মোপ্লার পুরাতন বাড়ীর সন্নিকটে একটি পুরাতন বড় 
দীঘিকা আছে । ইহার পাড়ে বহু পুরাতন ইস্ইক স্তূপ থাকার এখন লোকে ইহাকে “ইটুলি দীঘি বলে। 
প্রত্যেকরায় মৌজায়ও একটি বড় দীঘি আছে । ইহার জল অতি পরিক্ষার এজন্য স্থানীয় লোকে ইহাকে 
“সাফা দীঘি” বলে। এই উভয় দীঘির পুরাতন ও প্রকৃত নাম কিছিল তৎসম্বন্ধে কোন কিংবদস্তী 
বা প্রচলিত প্রবাদ শুনা যায় নাই । : 


তালুকদার আমীর আলী চৌধুরীর পিতা কাসেম আলীর নামে পরিচিত কাসেমনগর মৌজায় 
ছোট বড় বহসংখ্যক পুরাতন জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সন্নিকটেই “ভট্রের দীঘি" নামে 
একটি বহু পুরাতন দীঘিকা আছে। শ্রীহট্র জিনার অনেক স্থলে ভত্রাচাষকে সংক্ষেপে ভট্ট বা 
ভট. বলা হইয়া থাকে । গএইস্থানে পূবে ভট্ট বা ভত্রাচার্য কিংবা ভাট শ্রেণীর লোকের বাস ছিল মনে 
করা ষাইতে পারে । 


বর্তমান ধর্মনগর বিভাগ সংলগ্ন এব্রটিশ এলাকান্তরগত লংলা পরগণায় অনেক ব্রাক্ষণ ভদ্রলোক 
বাস করেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে ধর্মনগরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া স্থানীয় লোকদিগের 
নিকট জানা যায় । শঙ্করপুর মৌজার কালীজয় ভট্টাচার্য ও রমেশচন্দ্র সেন এবং চন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির 
পর্বপুরুষগণ ধর্মনগরবাসী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে । লুসাই কুকীদিগের উৎপীড়নসময়ে প্রাচীন 
অধিবাসিগণ ব্রিটিশ শাসনাধিকারে পুরাতন “রাজার জাঙ্গালের' পাশ্ববতাঁ শঙ্করপুর, নত্তন, করেরগ্রাম 
প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কাখিত আছে । শ্রীহউ জিলার অন্তর্গত ইটা ও চোয়াল্লিশ 
পরগণার ও অন্যান্য স্থানের দশগোন্্রীয় সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ ভ্ত্রিপুরাধিপতির আনীত হওয়ার বিষয় পূব 
অধ্যায়ে বিরত হইয়াছে । লংলা পরগণার পাশ্ববর্তী পাহাড়ে 'ব্রাহ্মণপাড়া' নামক দীঘি-পৃক্ষরিণী-সমনিত 
জনশূন্য স্থান পূবে এ সকল ব্রান্মাণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া স্থানীর লোকে অদ্যাপিও দেই স্থান নিদেশ 
করিয়া থাকেন। 


১৩০৫-১৩০৬ ভ্র্িপুরাবন্দে কৈলাসহর. বিভাগ হইতে ধর্মনগর বিভাগ পৃথক করা হইয়াছে । 
শ্রীযৃত বাবু অনিতচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (পরে ইনি দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয্লাছেন এবং প্রশংসার সহিত কার্থ 
করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন), বাষ্‌ ভুবনমাহন গুপ্ত, বাবু চন্দ্রকান্ত বসু, বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়; 
বাবু বিধুডুষণ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান ঠাকুর বঙ্গচন্দ্র দেব বর্মা, বাবু বসন্তকুমার বর্মণরায়, বাবু ভ্রিবেণীমোহন 
বধন, বাবু দ্বারকানাথ দত্ত, ঠাকুর শ্যামলাল দেবধর্মা, তাকুর তারিণীউরণ দেববর্মা, ঠাকুর রেবতীমোহল 
দেববর্মা, বাবু মহেন্দ্রকুমার পাল, ' বাবু রামকমল চক্রষতী, বাবু প্রমদারজন ভট্টাচার্য, বাবু ব্রজেন্দ্রন্তর 


৭ 


দত্ত প্রভৃতি কেহ একবার কেহ বা একাধিকবার ধর্মনগর বিভাগের ভারপ্রাস্ত-কার্ষকারক পদে কার্য 
করিয়াছেন | 


১৩১৭ শ্ত্রিং সনের ভাত্র মাস হইতে ১৩১৮ স্্িং সনের মাঘ মাস এবং ১৩২১ স্ত্রিং সনের আযাড 
মাস হইতে ১৩২৪ ভ্ত্রিং জ্যোষ্ঠ মাস পযন্ত স্থানীয় উন্নতিজনক কতকগুলি কার্ষের বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 


১। র্াজমন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের সময়ে ১৩১৭ ভ্রিপরাব্দে রেভিনিউ-সুপারিল্টেডেন্ট 
মহাশয়ের পরিদর্শন উপলক্ষে ধর্মনগর বিভাগীয় আফিসে যে সকল বিশৃষ্জলা ও গোলযোগ পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, কর্মচারীর পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই তাহার সন্তোষজনক 
সমাধান করা হইয়াছিল । 


২। সন্ত্রধর শ্রেণীর কারিগরের স্থানীয় অভাববশতঃ হবিগঞ্জ হইতে এই শ্রেণীর শিল্পী আনাইয়্া 
সরকারী প্রয়োজনীয় বহুসংখ্যক,. আসবাব প্রস্তত করাইয়া কাষের ও কাগজপন্ত্রাদি রক্ষায় যথোচিত 
স্ুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । তৎ্পর্বে বংশ-মঞ্চই নধীপন্রাদি রক্ষার পক্ষেও যথেন্ট গণ্য হইত । 


৩। শ্রী গৌরীনাথ নামক জনৈক প্রজা হইতে কতক স্থান গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নাত 
সাধন করতঃ তাহাতে মধাইংরেজী স্কুলগৃহ নিমিত হইয়াছিল | ১৩২২ জ্ত্রিং সনে এই স্থানে 
একটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হইয়াছিল । এই স্থানেই বীরবিক্রমকিশোর হাই স্কুল পরে স্থাপন করিয়া 
বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে । 


8 । পুবে থানা ও তহশীল কাছারী একটি ছোট টীলার উপর স্থাপিত ছিল; তাহাতে কাষের 
অসুবিধা হওয়ায় ১৩১৭-১৩১৮ ভ্ত্িং সনে অন্যত্র একটি ছোট পুক্ষরিণীর, আয়তন বৃদ্ধি ও সংস্কার 
করাইয়া এ পুক্ষরিণীর উত্তর পাশ্ব বতী সুবিধাজনক স্থানে পুলিশ থানা স্থাপন করা হয় । তৎসময় 
পোম্টাফিসের প্রয়োজনেও স্থান খাস করা হয় । 


৫$। কুতি তহশীল কাছারী কুতি বাজারের মধ্যে নিতান্ত অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ছিল । 
১৩১৭-১৩১৮ ন্ত্রিং সনে সন্নিকটউবতাঁ পরিত্যন্ত; আনারস বাগান পরিশোভিত উচ্চ ভূমির উপর এই 
তহুশীল কাছারী স্থানান্তরিত ও গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল । 


৬1 ১৩১৭ ও ১৩১৮ ভ্রিং সনে রাধাপুর ও আমঢীলা মৌজার পাণশালা নিশ্ন বাঙ্গালা স্কুলে 
উন্নীত হয় । ১৩২২ ত্রিং সনে রাগনা মৌজার পাণ্চশালাটিকেও নিম্ন বাঙ্গালা স্কুলে পরিণত করিয়া 
আবশ্যকীয় সবন্দোবস্ত করত: ভবিষ্যতে ধর্মনগরে একডী উচ্চ বিদ্যালম্ম স্থ'পনের স্ন্রপাত করা 
হয় । 


৭। ১৩১৮ ন্ত্রিং সনে ফটিকুলি হইতে রাগনা পর্যন্ত রোডের এবং হাকাইছড়ার উপরিস্থিত 
কাঠনিমিত সেতুর বিশেষ সংস্কার সাধিত হয় । 


৮। ১৩১৮ ভ্রিং ভাদ্র মাসে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে “রাধা- 
কিশোর পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩২১ ভ্ত্রিং হইতে ১৩২৪ জ্িং দন পর্যন্ত এই লাত্ত্রেরী . 


৮ 


দ্বারা স্থানীয় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় । ১৩২৩ স্ত্রং পৌষ মাসে পলিটিক্যাল এজেন্ট (08191 
৬/11118115) এই লাইহ্রেরী পরিদর্শন করিয়া সম্তোষ লাভ করত: পুরস্কার প্রদান করেন । এই 
লাইব্রেরীর সংশ্রবে “ইউনিয়ন ক্লাব' নামে ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার একটি ক্লাব খুলিয়া ব্যায়াম 
চর্চারও সুবিধা করা হইয়াছিল । 


৯ । ১৩১৮ স্ত্িং সনে স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দির নির্মাণ ও সংস্কার কার্য সাধিত হয়। 
১৩২১ ভ্ত্রং সন হইতে দেবতার সেবাপ্জার ব্যয়ের বিশেষ বন্ধান করা হয় । ১৩২২ স্ত্রি সনে 
ইহা আরও উন্নতি সাধিত হয় । 


১০ । ১৩২৩ ভ্ত্রিং সনে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ জল্মতিথি উপলক্ষে নূতন মনোনীত 
টীলার উপরে বিভাগীয় আফিস-গৃহাদি নির্মাণের অনুষ্ঠান হয় এবং বষ শেষ হওয়ার পূর্বেই এই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের কতক কার্য শেষ করা হয় । পরবতাঁ ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বাবু হেমচন্দ্র 
চৌধুরীর সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় । 


এই সময়ে সরকারী আমলা কর্মচারীদের বাসার স্থান, বাৎসরিক মেলার স্থান, ইউনিয়ন 
ক্লাবের খেলার স্থান রীতিমত খাস করত: অনেক বিষয়ে সুবিধা করা হইয়াছিল ৷ 


১১ । ফটিকুলি বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জুরী নদীর তীরে ম্থৃতদেহ সৎ্কারের স্থান 
মনোনীতক্রমে একটি পঞ্চবচী প্রস্তত করার অনুষ্ঠান এ সময়েই হইয়াছিল । তৎপুর্বে হিম্দুদের *মশান 


বহুদূরে হাকাইছড়ার পাড়ে নিদিষ্ট ছিল। 


১২। ১৩২৩ ভ্িং সনে লঙ্গাই থানা ও ফরেস্ট আফিস দামছড়ার পাড়ে টীলার উপরে নৃতন 
ভাবে নিমিত হইয়াছে । এই স্থানে ল্রঙ্গাই নদীর অপর পাড়ে ব্রিটীশ ফরেস্ট বিট আফ্বিস 


অবস্থিত । - 
১৩। শিলুয়া নামক স্থানে বনকর ঘাট থাকার সময়ে ব্রিটিশের ফরেস্ট কর্মচারীদের সঙ্গে 


ত্রিপুরার ফরেস্ট কর্মচারীদের স্বার্থ সম্পর্কে নানারাপ গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং ইহার ফলে 
ন্িপূরা রাজ্যের বনকর সম্পকিত ক্ষতি সংঘটিত হইত । এই সকল ক্ষতি নিবারণ ও কার্ষের সুবিধা 
করার উদ্দেশে ১৩২৪ ভ্ত্রিং সনের বৈশাখ মাস হইতে রাগনা ছড়ার পাড়ে রাগনা বাজারের এক পাঙ্থে 
বনকর আফ্রিস স্থাপন করা হয় । 

১৪। ফটিকুলি টাউনের পশ্চিম দিকস্থ নবীন হাওলাই মুদাফতি১ খাস জোত ভূমিতে ব্রাহ্মণ 
ভদ্রলোকশ্রেপীর লোক দিগকে স্থায়ীভাবে বসত করাইয়া স্থানীয় উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্থিত হইয়াছিল । 
৭৭ নং কাক্েমী তালুক সম্পকিত এই স্থান সম্পকে কতৃপক্ষের সহিত অনেক লিখাপড়া করিতে 
হইয়াছিল । ভারপ্রাপ্ত কার্কারকের পরিবর্তনবশত: প্রস্তাবিত কার্য হইতে পারে নাই । 

১৫1 ১৩২৩ ভ্ত্রিং সনের শেষভাগে কত পক্ষের আদেশ অনুসারে বোষ্বে প্রেসিভেন্সিতে প্রেরণ 
জন্য অনেকগুলি আগরের চারাগাছ সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং যথাস্থানে তাহা প্রেরিতও হইয়াছিল । 
তৎসময় নূতন বিভাগীয় আফিসষাঁলার চতুদিকে ৬০ ষাটটি আগরের চারা রোপপ করিয়া তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল । এই চারাগাছগুলি পরবর্তী মস্ে অযত্ধে বিনষ্ট না হইলে 
এবং ঘড় হইলে একট্টি বিলেষ দ্রষ্টব্য বিশ্ব. হইবে । 


| ১ ফো) মির পূর্থ অধিকার । 
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১৬। থাল ও জুরী নদীর ইজারাদার হাজির আলী মিঞা, তালুকদার আমীর আলী, ছব্দান 
মিঞা, কাতির আলী ম্বন্সী, তি তহশীলের ওয়ারিশ মহাম্মদ, ফটিকুলি মৌজা নিবাসী আবজল 
মহাম্মদ, সরাফত আলী, আমর আলী মুক্দী, স্থানীক্ম উকিল বিনোদবিহারী ঘোষ, রজনী কর পিয়ন, 
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, এঃ সেরেস্তাদার উপেন্দ্রজিৎ রাজকুমার, ভাগ্য সিং মণিপুরী প্রভৃতি সম্পফিত 
অনেকগুলি মোকদ্দমায় বিশেষ রাপ দৃঢ়তার সহিত দুষ্টের দমন ব্রুমে ন্যায় বিষ্টীরের উপঘযৃক্ত' পন্থা 
অবলছ্িত হইয়াছিল । এ সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ের স্রতন্ধ স্বতন্ত নহী বিভাগীয় আফ্িসে 
আছে । আলোচনার সুবিধার জন্য এস্থলে মান্র নামগ্ডলির উল্লেখ করা হইল । 


ৃ ১৭ । জিলা ভ্রিপূরা পং সরাইল মৌজা বুড়িশ্বরের প্রসিদ্ধ ডাকাইতি ও অন্যান্য ডাকাইতি 
সংসম্ট চিকাচুপির ডাকাইত দলের সর্দার. মহব্বত আলী ও আরও কতিপয় ডাকাইত ধর্মনগর 
বিভাগে ধৃত হইয়া ব্রিটিশ কোটে চালান হইয়াছিল | এই উপলক্ষে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকজন 
পুলিশ বিশেষভাবে প্রস্কৃত হইয়াছিল । 


১৮ । লঙ্গাই এবং থাল ও জুরী নদীগুলির বনকর সম্পকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত লিখা- 
পড়া করিয়া অনেক বিষয়ের শৃস্বলা বিধানের উপযুক্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল । তৎসময় আবগারী 
বিঝাড়া১ নিবারণ এবং চা-বাগানের ইউরোপীয় ম্যানেজার সাহেবদিগের সহিত সহানুভূতি এবং সভ্ভাব 
স্থাপনেরও যথোচিত অনুষ্ঠান হইয়াছিল । পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস এ বিষয়ে যথেন্ট 
সহায়তা করিয়াছিলেন । ইহার পর্বে কোন পলিটিক্যাল এজেন্ট ধম নগরে আগমন করেন নাই । 


১৯ । ধর্মনগর টাউনের বার্ষিক মেলা ও কৃমি-শিল্প প্রদর্শনীর কার্ধকলাপ সম্পকে নানারূপ 
উন্নতি বিধান করা হইয়াছিল । ফটিকুলি দীঘির জলের পবিন্রতা রক্ষান্ন নিমিত্ত উপযৃক্জ বন্দোবস্ত 


করত: পশ্চিম পাড়ের ব্াস্তা খুলিয়া চারি পাড় দিয়া লোক যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । 


২০। ১৩০৫-১৩০৬ শ্ত্রিং হইতে ১৩২২ ভ্তিং সন পর্যস্ত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত এবং ১৩২০ ভ্তিং 
জন পর্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত নথীপন্রাদির রীতিমত ফিরিস্তি ও রেজেস্টারী 
প্রস্তত করাইয়া আগরতলায় মহাফেজখানায় প্রেরণের উপযুক্ত করা হইস্সাছিল। পূবে নধীপন্জাদি নিতান্ত 
বিশৃস্বল অবস্থায় ছিল । 


উক্ত ও অন্যান্য কার্ধগুলি ভিন্ন অনেকগুলি র্রাস্তার “এলাইনমেল্ট এবং কম্মেকটি পুক্ষরিণী 
খননের অনষ্ঠান দ্বারা স্থানীয় উন্নতির বিশেষ চেস্টা করা হইয়াছিল । উত্ত* বিষয়গুলির কোন কোন 
এখন সামান্য বিবেচিত হইলেও তৎসময়ের অবস্থা এবং অসুবিধা চিন্তা করিলে এ সকলের গুরুত্ব 
সহজেই অনুমিত হইবে । রাগনা বাজার হইতে ধর্মনগর তহশীল কাছারী এবং সেখান হইতে সাত, 
সঙ্গমও শিলুয়া বনকর ঘাট পর্যন্তও একটি রাস্তার লাইন নিদিষ্ট করিয়া জুরী নদীর পূব পাড় দিয় 
কতক কতক স্থানের জঙ্গল কাটান হইয়াছিল । 


১ চোরাই চালান 


ততীয় অধ্যায় 
অধিবাসী 


বতমান ধয্নগর বিভাগে রাগনা-দুর্গাপুর মৌজায় কয়েক ঘর মান্ত ব্রান্মণের স্থায়ী বসতি আছে। 
দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের নামে এই মৌজার নামকরণ হইয়াছে। তিনি কৈলাসহর বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কারকারক পদে নিযৃক্ত থাকার সময়ে এই স্থানে উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু প্রজার সংখ্যা ব্বদ্ধি 
করার নিমিস্ত চেম্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজপুরুষগণ আগ্রহের সহিত কোন নীতি অবলম্বন না 
করায় ব্যক্তি বিশেষের সামম্সিক চেস্টা দ্বারা সৃফল দেখা যাইতেছে না। মণিপুরী ও পাবত্য হালাম 
শ্রেণীর প্রজা ভিন্ন শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী নাথ বা দেবনাথ, নমঃশুদ্র, মালী, পাটনী, ঢুলী, মুচী, চা-বাগান 
হইতে আগত কুলী প্রজা যথা উড়িয়া, নাগপুরী ও সাঁওতাল শ্রেণীর নবাগত হিন্দুর সংখ্যাও অধিক দেখা 
যায় । তিলি, পাল, দাস এবং দে ও দেব শ্রেণীর জলআচরণীয় প্রজাও কয়েক ঘর আছে। ধর্মনগর 
বিভাগের পাঙ্থ বর্তী ব্রিটিশ এলাকাস্তগত মৌলভী বাজার, করিমগঞ্জ ও লুসাই পাবত্য প্রদেশ হইতে আগত 
হিন্দু ও মৃসলমান প্রজার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে । পাথারকাদ্দি ও তন্নিকউবতাঁ দুহালিয়া পর্বতশ্রেণী 
বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত এবং কোন কোন স্থান এ রাজ্যের লাহারপুর জমিদারীর অন্তর্গত । পূবে এই 
সকল স্থানও স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত এবং শাসনকেন্দ্র ধর্মনগরের অধীনে ছিল বলিয়া স্থানীয় 
লোকদিগের নিকট জানা গিয়াছে । মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে পাথারকান্দি গং 
স্থানের জমিদারী সরকার পক্ষে খরিদ করা হইয়াছে । এই স্থানের অনেক মণিপুরী প্রজা বর্তমান ধর্মনগর 
বিভাগে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিতেছে । প্রজাদের অনেকে কাক্সেমী তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খরিদ 
করিয়া অথবা বহুলোক একযোগে তাল্‌কের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া চাষ-আবাদ কার্য করিতেছে । সরকারী 
খাস মহালের প্রজার সংখ্যা মোটের উপর অধিক হইবে কিনা সন্দেহ । মধ্য শ্রেণীর তালুকী সত্ত্ব নিম্ন শ্রেণীর 
প্রজার হস্তগত হওয়ায় অনেক বিষযক্ষে স্থানীয় উন্নতির অসুবিধা হইতেছে । 

বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব সম্প্রদা ফ্লভুক্তদিগের সংখ্যাই অধিক । ভেকধারী 
বৈষবের সংখ্যা ক্রমশঃ ব্দ্ধি পাইতেছে। ইহারা জন্মদাতা পিতার নামে পরিচয় না দিয়া 
দীক্ষা গুরুর শিষ্য বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়াই শ্লাঘনীপন মনে করে । ধর্মের নামে কিশোরী 
ভজন ও আনুসঙ্গিক কুপ্রথা গোপনীয়ভাবে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ধর্ম ও সমাজের 
উন্নতিসাধন জন্য সরকার পক্ষের বিশেষ দৃঙ্ি থাকা আবশ্যক । প্ৰোৌক্ত ঢুলী, মালী প্রভৃতি 
নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু প্রজাগণ “গাজী বাদশার” নামেও আনন্দোৎসব করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানেই 
“গাজী বাদশার মোকাম ও মহাদেবের টিপি বা মোকাম বলিয়া পরিত্যন্ত নিজন স্থান দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই সকল. টিপি বা মোকামে তাহারা স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া গীত-বাদ্য ও নৃত্য সহ উৎসব 
করিয়া থাকে । গানগুলি সাধারণতঃ ক্ুফলীলা বিষয়ক । মিলন, বিরহ, জল ভরণ ইত্যাদি বিষয় 
গ্রাম্য ভাষায় রচিত অনেক গানে কবিত্বের আভাসও পাওযা যায় । মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসই ইহাদের 
এই প্রকার আমোদপ্রমোদের জন্য নিদিষ্ট থাকে । নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব ও গ্হস্থদের কেহ কেহ পুক্র 
কামনায় কিম্বা অন্য বিশেষ কোন কামনা থাকিলে তজ্জন্য কোন আখড়ার নামে শিশু সন্তান উৎসর্গ করিতে 
দেখা যায় । শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ' সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের প্রথা ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে । 
বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নাথ বা দেবনাথ শ্রেণীর চাষী প্রজাগপই অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ।, 
ইহাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধও বেশ দেখা যায় কিন্ত কেহ কেহ তাহা অতিমান্্ীর় প্রকাশ কল্সিতেও 
কুন্ঠিত হয় না। দেবনাথগণ এক সময়ে চতু বর্ণের, গুরু ছিল। বজ্াল সেনের মাতুত্রাদ্ধে দান গ্রহণ 
না করায় ইহারা পতিত গণ্য হই্প'ছিল বলিয়া কুক, কেহ 'জাতীয় শৌরবের আখ্যািকা বলিয়া থাকে । 
কাহার কাহারও মতে ইহারা বৌদ্ধ মতাবঙগম্থী 1. 


১৯, 


মণিপুর রাজ্য হহু গ্রচীন হিন্দু রুজ্য। মণিপুরিদের স্থতন্ত ইতিহাস আছে । যেসকল মপিপুরী 
ধর্মনগরে আসিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সম্পকে আলোচনায় জানা যায় সাধারণতঃ ইহারা দুই ভাগে 
বিভক্ত । এক শ্রেণীর নাম “খাইয়।? বা হজা মনিপুরী, অপর শ্রেণীর নাম “বিষ্প্রিয়া” বা কাল মণিপুরী । 
ইহারা রাজগাঙ্গ ও মাদরী (মাতৃ ) গাঙ্গ এই দুই নামেও পরিচয় দিয়া থাকে । মণিপুরের রাজপরিবার 
ভম্চবিত বিগ 5ম্ত-স্ত বস্তি, হিপুরধিগতির বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এই বিভাগে বাস করিতেছেন । 
তাহারা এই স্থানে 'রাজকুমার' বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। 


মণিপরিগণ ধর্মনগর বিভাগের অনেক স্থানে জঙ্গলাবাদ করিয়া হাল কর্ষণোপযোগী করিয়াছে । 
কিন্ত ইহারা সাধারণতঃ বন-জঙ্গলের প্রান্তবর্তী স্থানে বাস করিতেই ভালবাসে । এ জন্য ইহাদের আবাদী 
স্থান বাঙ্গালীদের নিকট বিক্রয় করিয়া ইহারা পুনঃ পুনঃ বাসস্থান পরিবতন করিয়া থাকে । মণিপুরিগণকে 
সাম্প্রদায়িকভাবে রাসলীলা, রাখাল নাচ প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত ধর্মানুষ্ঠান এবং আমোদ-আল্হাদে যথোচিত 
একতা প্রকাশ করিয়া উৎসবাদি সম্পন্ন করিতে এই বিভাগেও দেখা যায়। শ্রাদ্ধ ও রাসলীলা উপলক্ষে 
ইহাদের মধ্যে ষে সামাজিক নিমন্ত্রণ হয় তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রণকারীকে দুগ্ধ, চাউল, চিড়া 
ইত্যাদি খাদাদ্রব্য দিয়া যথেশ্ট সহায়তা করিতে দেখা যায় এবং এরূপ করাই তাহাদের সামাজিক নিয়ম 
বলিয়া জান গিয়াছে । এই সকল হিতকর প্রথা দ্বারা মণিপুরী সমাজ সূগঠিত এবং শক্তিসম্পম 


হইয়াছে | 


পাবত্য প্রজাদের মধ্যে হালাম শ্রেণীর প্রজার সংখ্যাই ধর্মনগর বিভাপে অধিক । হালাম 
সম্প্রদায় প্রধানতঃ বার শ্রেণীতে বিভত্ত । ইহাদের মধো উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই তিন প্রকারের 
লোক আছে । ১২৮৯ বাংলা সনের জ্োষ্ঠ মাসে প্রকাশিত “সমালোচনা ও মীমাংসা” গ্রন্থে ইহাদের বিষল্ 
বণিত আছে । গোমতী নদীর উত্তর ও বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের প্রাস্তবর্তা লঙ্গাই নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম 
অংশেই এখন ইহারা সাধারণতঃ অবস্থান করিতেছে । ইহাদিগকে ১২ বোর) “খল' হালামও বলে। 
এই বার খিল ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকার অতিরিক্ত হালাম আছে । আসাম ও লুসাই পাবত্য প্রদেশেও 
এই সকল শ্রেণীর বহু হালাম বাস করিতেছে । ধর্মনগর বিভাগের প্রত্যেক হালাম পাড়ায়ই একজন 
সর্দার আছে । ইহাদিগকে 'মোত্তণর' বলা হয় । ইহাদের যোগেই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
সাধারণতঃ কাজ-কারবার হইয়া থাকে । মুসলমান প্রাধান্যের সময় হইতে এই মোত্তণর রাখার প্রচলন 
হইয়া থাকিবে । দক্ষিণ অঞ্চলে মোত্তণর বা প্রতিনিধি স্বরূপ পাড়ার চৌধুরীগণই কার্য করিয়া থাকে । 


খাসিয়া শ্রেণীর পাবত্য প্রজাগণও কয়েক বত্সর যাব ধর্মনগর বিভাগে আসিস্া বাসস্থান নির্মাণ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । খাসিয়া পান উৎপন্ন করাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা । ইহারা টিলাস্থিত 
জঙ্গলের কোন একটি নিদিষ্ট স্থানে নাতি-উচ্চ গাছের অগ্রভাগ কাটিয়া ঝোপের সৃষ্টি করে এবং এ সকল 
গাছের তলায় পানের লতা রোপণ করে; ২৩ বংসর পরে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায় । 
বরজপান অপেক্ষা এই গপান আকারে বড় ও অধিকতর পুরু এবং স্বতজ্ঞ স্বাদযুক্ত । খাসিয়াগণ 
অত্যধিক বিলাসিতাপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আসামে ইংরেজী সভ্যতার সংমিত্রণই ইহার প্রধান 
কারণ বলা যায়। হালাম ও খাসিয়াদিগের কথ্য ভাষার সন্বন্ধবাচক কয়েকটি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 


নিখেন লিথিত হইল, 


১৯, 


যথা £-_ 
বালালা ১১4১ খাসিয়া 
পিতা কাপা ওপা 
মতা কানন গেবে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৃ আবই কংসান 
জ্োষ্ঠা ভগ্নী কাউনু বা আবই কংসান 
পিতার ভগ্মী( পিসি) কানি ইপা 
স্বামী কারুয়াটার গাচক 
শুর কাতার পো ইমা 
শাশুড়ী কাতার পি এতাড়ে 
শালক কাকুমেইপা (বড়) ওক 


(ছোট ) ওক ইত্যাদি । 


এতদঞ্চলের বাঙ্গালীদের ভাষা, উচ্চারণ ও রীতিনীতি, আচারব্যবহার শ্রীহট্ট জিলাবাসীদের 
ন্যায়। মাহিষ্য দাস শ্রেণীর হিন্দুদিগের অস্পূষ্ট জল উচ্চবর্ণের ব্রান্মণ কায়স্থগণ পান করিতে দ্বিধা 
বোধ করেন নাঃ কিন্তু দাসের পুরোহিত-ব্রান্মণগণ পতিত বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহাদের স্প্ষ্ট 
জল উচ্চ বণের ব্রান্মণগণ পান করেন না । গোল্রীয় ব্রাহ্মণগণ বিদ্দূুপ করিয়া বলিয়া থাকেন 
ষে দাসের ব্রাহ্মণ মালী শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া পতিত হইয়াছে । কিন্তু দাসের ব্রাক্মণগণ তাহা 
স্বীবগার করেন না। হিন্দুদিগের বণাশ্রম ও জাতিতত্ব আলোচনা করিলে এই প্রকারের বিসদূশ অনেক 
বিষয় জানা যাইতে পারে । ধর্মনগর বিভাগের সীমানার প্রান্তবতী' ব্রিটিশ এলাকায় অনেকগুলি চা-বাগান 
আগে । এই বিভাগেও কয়েকটি চা-বাগান বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও 
বাগান স্থাপিত হইবে আশা করা যাম্ম। হুলী, মালী, পা্টনী ও কুলি শ্রেণীর দরিদ্র প্রজাদের মধ্যেও এজন্য 
“া-গানির' প্রচলন অত্যধিক রূদ্ধি পাইতেছে । সাধারণ লোকদের মাটির হাড়িতে চা-পাতা সিদ্ধ করিয়া 
তাহাতে ইচ্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়াই “চা-পানি' প্রস্তুত ও পান করিতে দেখা যায় । বসিবার আসনের জন্য 
চেয়ারের প্রচলনও এই অঞ্চলে অধিক | ইহারা চেয়ারকে “পিড়ি' ও পিড়িকে "খাট বলে । নগণ্য মালী, 
ঢুলীর বাড়ীতেও এই চেয়ার বা পিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়স । সুলভ কাষ্ঠ দ্বারা অনেকে নিজেরাই এই পিড়ি 
তৈম্মার করিয়া থাকে । ইহাদের প্রাদেশিক বাঙ্গালা ভাষাতেও স্বাতন্ত্য আছে । কেহ কেহ কুকুরকে বলে 
“এজল"' এবং সমস্ত অরে *আস্তা” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে । 


পৃবোক্ত হালামদিগের পুজাপদ্ধতিতে বিশেষত্ব আছে । হালাম শ্রেণীর পাবত্য প্রজাদিগকে মিলা 
কুকীও বলে। ইহাদের আচার-ব্যবহারের সহিত কুকীদের আচার-ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য আছে | হালাম- 
দিগের ধর্মভাব ভীতি ও স্বার্থমূলক । জুমের দেবতা, নদীর দেবতা, ঝড়-তুফানের দেবতা এবং 'কালী, 
দুর্গা, লন্মী ও গঙ্গা দেবতার পজাওনতাহাদের কেহ কেহ সামাজিক ও ব্যজ্গগিতডাবে করিয়া থাকে । 
পূজাপদ্ধতি পরিবর্তনশীল ॥ . “ওঝা বরা পূজকদিগের মতানুসারে পৃজা হইয়া থাকে । বুদ়্া দেবতাকে ইহারা 
অত্যন্ত তয় করে । মদ্য এবং মাংসই ইহাদের পুজার প্রধান উপকরণ । নিজেরাই ঘরে মদ্য প্রস্তত 
করিয়া থাকে ৷ পচুয়া বা পাচুয়া মদের প্রগলনই অধিক । ব্ত্রিপুরেশ্বরকে ইহারা দেবতার ন্যায় ড্তি' 
করে ॥ এ রাজ্যবাসী প্রজান্দিগের ইহাই বিশ অতএব এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্পুয়োজন । 


চতুর্থ অল্লাস্ত 
সাধারণ স্বন্থ্য 


ধর্মনগর বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে । ষেস্থানে পু্ষরিণী ও কূপ খননের 
দ্বারা পানীয় জলের সুবিধা করা হইয়াছে এবং যে স্থানের জঙ্গল উপযুক্তরূপে পরিক্ষৃত হইয়াছে সেখানেই 
সাধারণ স্বাস্থ্য অধিকতর ভাদ হইতে দেখা গ্রিয়াছে । এ রাজ্যবাসী প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সবধিধ উন্নতির 
জন্য সবন্্র রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় খননের ব্যবস্থা বিশেষভাবে অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক । ফটিকুজি 
টাউনস্থত ফটিকুলি দীঘির উৎকৃষ্ট জলের দরুন টাউনের স্বাস্থ্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাল । ঃস্বলের 
পল্লীগ্রামপমূহে স্বর, কলেরা 4 বসন্ত রোগহ প্রতিষেধযোগ্য প্রধান ব্যাধি । ফটিকুলি টাউনে একটি সরকারী 
দাতবা চিকিতসালয় স্থাপিত আছে । তগ্তিন্ন এই বিভাগের অন্য কোন স্থানে সরকার হইতে চিকিৎসার 
জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। তিলখৈ নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ তত্রত্য বাজারে দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
জন্য একটি টিনের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে । বাবু হেমকুমার চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত কাযকারক 
মহ্াশয় এই ব্যক্তিকে 'চৌধুরী' উপাধি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্ত এ উপাধি বিতরণ দ্বারা 
উন্ত ব্যপ্ত এখনও রাজ সম্মানে ভূষিত হয় নাই জানা গেল । স্থানীয় প্রজাদিগকে উৎসাহিত ও সম্মানিত 
করা হইলে তাহাদের দ্বারাও স্থানীয় উন্নতিজনক কার্ধের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে । অর্ধশিক্ষিত 
ও অশিক্ষিত ডাগর, কবিরাজ এবং পেটেন্ট ওষধের বাহল্াবশতঃ যে কু-চিকিতসা হইতেছে তদপেক্ষা অনেক 
স্থলে অ-ভিকিতসাই বরং ভ।ল বলা যাইতে পারে । মণিপুরী প্রজাদের মধ্যে শরীর মদনের একপ্রকার 
চিকিবসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মণিপুরী বৈদ্যগণ যে কোন ব্যারামেই১ রোগীর সবশরীর মর্দন করিয়া 
শরীরের অবস্থান্তর উপস্থিত করে ; এই প্রকারে ত্বর, পেট বেদনা, আমাশয় প্রভৃতি অনেক ব্যারামই 
প্রাক্ুতিক নিয়মে আরোগ্য হইয়া থাকে । পাবত্য হালাম, কুকী শ্রেণীর প্রজাগণের ব্যারাম হইলে তাহাদের 
বিথ্াস মত দেবতার পূজ। দিয়া আরোগালাভ কপ্পিতে শুনা যায় । সরল বিশ্বাসই এইরাপ আরোগ্যলাভের 
প্রধান কারণ মনে করা যাইতে পারে । 


ন্রিপুরারাজ্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধমনগর বিভাগেও পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব মফ-স্থলের সবক্র 
দেখা যায়। দরিদু প্রজাগণ নিজ নিজ চেম্টায় ছোট ছোট পূজ্কারণী খনন করাইয়া জলের সামান্যরূপ সংস্থান 
খনিতেছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ ব্্চার পক্ষে তাহা প্রয়োজনানুরাপ নহে। পুবে অসংখ্য দীঘি পুক্ষরিণী খনন করাইয়া 
যেভাবে প্রজাদের স্বাস্থ্য ও সুখ-সৃবিধার উপাঞ্জ অবলঙ্কন কর। হইত এখন তাহা করা হয় না। পাশ্ববর্তী ব্রিভীশ 
এলাকার চা-বাগানসমূহে নলকুপ ও কুপ খনন ছ্বানা স্বাস্থ্যোমতির চেস্টা করা হইতেছে । মফঃস্বলের প্রজার 
ংখ্যন্ত্রতা স্থলে সরকারপক্ষে সে চেস্ট। করিলেই কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে কিন্তু এরাপ নলকৃপ 
বা কপ খনন অপেক্ষা পুক্রিনী খনন ভ্বারাই অধিকতর উপক্ষার হইতে পারে । ধর্মনগন্প বিভাগে অনেক 
স্থানই উতনা২ বা কর্দমপূর্ণ জলাভূমি । টিল।স্ুমির প্রান্তে নিহ্নস্থানে কূপের জল উতকুষ্ট হইতে দেখা 
যায়। জলাভাবই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ ।  অধিবাসীদিগের জন্ম-মৃত্যু ও শিশু-ম্ৃত্যু সম্বন্ধে 
নিভরংযাগ্য বিবরণ সরকার হইতে সংগ্রহ করার সুবিধ। নাই । এই বিভাগে শিক্ষিতা ধান্ত্রী নাই । 


১ (ফা) বেনাহ, আরাম থে সুখ) 
২ কর্দমাভঞ্ জলাভূমি 


পঞ্জম অধ্যায় 
আধিক অবশ্থ! 


ধমনগর বিভাগের নবাগত প্রজাদের প্রায় সমস্তই সাধারণ কুষিজীবী । তালুকের সংখাধিক্য 
দৃষ্ট হইলেও তালুকদারদিগের অধিকাংশই ক্ুষক শ্রেণীভুত্ত । অধুন। কতকগুলি চা-বাগানের স্বত্বাধি- 
কারিগণ উন্নত প্রণালীতে চা উৎপন্ন করিম্না যৌথভাবে কার্ষ ঢালাইতেছেন বটে কিন্তু তাহাতেও অংশী- 
দারগণ এখনও লাভবান হইতে পারিতেছেন না । শ্রম-শিল্প, কুতীর-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থন 
বিক্তান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান এই বিভাগে নাই । পাবত্য প্রজাদের সংখ্যাল্পতা ও 
জুমের উপযূক্ত স্থানাভাব বশতঃ এই বিভাগে জুমোৎপন্ন তিল, কার্পাস মূলক কাজ-কারবার সামান্যই 
হইয়া থাকে । লঙ্গাই নদী, থাল ও জুরী নদীপথে রপ্তানীরুত বনজ দ্রবাদির রপ্ঠানী-মাশুল পবে 
ইজারাদারদিগের দ্বারা সংগৃহীত হইত । এইরূপ ইজারাপ্রথা দ্বারা বনাবভাগের অত্যন্ত ক্ষতি 
সাধিত হওয়ায় বনকর মহাল রাজ সরকারী কর্মচারী দ্বারা খাস তত্বাবধানে শাসন সংরক্ষণের সংকল্প 
স্থিরীরুত হইয়াছে এবং তন্মতেই অধুনা কার্য পরিচালিত হইতেছে । ১৩২৩ ভ্রিং সনে বন সংক্রান্ত 
কার্ষ বিশেষজ এবং আসাম প্রদেশের কনজারভেটার মি: পেরী সাহেবের সহিত দামছড়া ফরেস্ট 
আফ্িসে এ রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ও ধর্মনগর বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত 
কার্ধকারক মিলিত হইয়া এ সম্বন্ধে কতব্য নির্ধারণ করেন এবং আসাম ফরেস্ট ম্যানুয়েল অনুসরণ 
করিয়া এ রাজ্যের বন বিভাগ সম্পকিত আইন ও নিয়মাদি প্রণয়ন ও প্রচলনের বাবস্থা করেন । 
লঙ্গাই নদীর এবং থাল ও জুরী নদীর বনকর মহাল সম্পর্কে ব্রটিশ ফরেস্টের কর্মচারীদের সহিত 
এ রাজ্যের কর্মচারীদের কার্ধাদি উপলক্ষ্যে যে সকল গোলযোগ দীর্ঘকাল হইতে চলিতেছিল তৎসময়ে 
এ সকল বিষয় মীমাংসারও যথোচিত উপায় অবলম্ষিত হইয়াছিল । 


এই বিভাগ হইতে বনজ দ্রব্য, তিল, কার্পাস, ধান্য ও চাউল ইত্যাদি ব্রিটিশ এলাক।র এ. বি. 
রেলওয়ের জুরী ও লঙ্গাই স্টেশনে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং নদী ও রেল পথে বিভিন্ন স্থানে 
নীত হয় । ব্রিটিশ এলাকা হইতে কাপড়, লবণ, তৈল, মরিচ, ডাইল, মৎস্য, সৃন্মক় হাড়ি, পাতিল. কলসী 
ইত্যাদি এবং রাব, তামাক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই বিভাগে আমদানী হইয়া থাকে । হরিশগঞজ 
বাজার, কুতি বাজার, রাগনা বাজার, ফটিকুলি বাজার ও উপ্তাখালি বাজার, এই কয়েকটি বাজার 
এই বিভাগে আছে । তিলথৈ এবং লঙ্গাই নামক স্থানেও বাজার স্থাপনের অনুষ্ঠান চলিতেছিল । 
ফটিকুলি টাউনে একটি বাৎসরিক মেলা এবং কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মাঘ কি ফাল্গুন মাজে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে । তাহাতে কাসা, পিতল প্রভতি ধাতু নিমিত দ্রব্য ও বহবিধ বিলাতী জিনিস বহু পরিম।ণে 
ক্রয়-বিক্রয় হয় । কুম্তকার, কর্মকার, স্ন্ধর, চর্মকার, তন্তবায় প্রভৃতি কারিগর শ্রেণীর স্থায়ী প্রজা এই 
বিভাগে নাই । জমির মৃল্য ক্রমশ: ব্রদ্ধি পাইতেছে। ভ্ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা ধর্মনগর 
বিভাগে ধান, চাউল, তরিতরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সর্বদাই সম্ভাদরে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে । 
মালী, চুলি, কুলী প্রতুতি শ্রেণীর শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক থাকায় সাধারণত: শ্রমিক পাওয়ার অতাৰ 
হয় না এবং তাহাদের দৈনিক মজুরী বেশী নহে । কিন্ত উক্ত শ্রমোপজীবী শ্রেণীর বহলোক 
কায়েমী তালুকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংগ খরিদ করিয়া মিরাশদার১ গণ্য হওয়ায় এব সময়ানুসারে শ্রমের ' 


০ শপ শি - শপাপাপ পাতাপিগশিপাপিপজপাও পার্থ পাপ শাক পি পোস্দ ৮০৯০ শি শসা শী শীত শিট পাপ নতি শিল প্পিপজিকাপসপরপ্ত 1 আমাক | শীত তত শত আপাত | আসো? আপ পাকি পপাসপীপিপসপশ ৮ জপ চি পপ ০ স্পপপালদ 7 লাশ লি শ উ পপ সি এ লও পা ৯ সন আর 


৯ (অ) বংশানুক্রমিক মৌরশী ভূসম্পতির মাজিক । 


১৫ 


প্রতি সভ্যতাভিমানী উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের অনাদর ও উপেক্ষার ভাব সম্ট হওয়ায় ক্রমশ:ই 
এ স্থানেও শ্রমোপজীবীর অভাব হইবে সন্দেহ নাই । এই বিভাগে কোন সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্ক 
নাই । অধিকাংশ লোকই খণগ্রস্ত । সুদের হার শতকরা মাসিক ৩৮০ আনা হইতে ১২০ আনা 
পর্যন্ত হইতে দেখা যায় । সরকার হইতে অল্প সূদে টাকা কর্জ দিয়া প্রজা রক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্লদ্ধি ও নিস্তার করার উপায় অবলম্গন করা সঙ্গত । 


জলপথে বৎসরের সকল সময় বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারেনা এ জন্য মাল 
আমদানী-রপ্তানীরও বিশেষ অসুবিধা আছে । মোটরগাড়ী ও গরুর গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা নিমিত 
হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
গমনাগমনের পথ 


জুরী ও খাল নদী, কুতি নদী এবং লঙ্গাই নদী এই কয়েকঙী নদীই ধমমনগর বিভাগের 
সর্বপ্রকার মাল আমদানী-রপ্তানীর উল্লেখযোগা জলপথ । তন্মধ্যে লঙ্গাই নদীই অপেক্ষাকৃত গভীর । 
অন্যান্য নদী পথে বৎসরের সকল সময় অবাধে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না । এজন্য উৎপন্ন 
জিনিসের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না পক্ষান্তরে ভিন রাজ্য হইতে আমদানীকুত জিনিসের মুল্যও 
অধিক দিতে হয় । নদীগুলিতে অল্প জল থাকায় গোদারাঘাট সম্পর্কেও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত 
নাই । বর্ষার সময় নদীতে জলাধিকা হইলে কয়েকটি মাত্র গোদারাঘাট সরকার হইতে নিদিষ্ট 
জমায় ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় । শিলুয়া, ধর্মনগর, ফ্রটিকুলি এই তিনটি মান্্র গোদারাঘাট রাজ- 
সরকার হইতে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে । 


প্রাচীন ধর্মনগরের সমুদ্ধি থাকার সময়ে এতদঞ্চলে যে অনেকগুলি বড় বড় রাজপথ বহ দূর 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে পৃবে সংক্ষেপে বিরত হইয়াছে । অধুনা রাগনা হইতে ফটিকুলি টাউন 
পর্যন্ত একটি সাধারণ সড়ক ভিন্ন রাজপথ নামের যোগ্য সবসাধারণের কোন পথ এই বিভাগে নাহ 
বলা যাইতে পারে । ১৩২১ ভ্ত্রিং হইতে ১৩২৩ ভ্িং সন পথস্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি সড়ক প্রস্তুত 
করার উদ্দেশ্যে স্থান নির্ধারণ ( এলাইনমেন্ট ) ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হইয়াছিল । 


(১) রাগনা-ফটিকুলি সড়কের পার্বতী ভাগ্পূর আবকারী দোকানের সম্ম হইতে রাজগী 
চা-বাগান পথষন্ত ব্রাহ্মণ ও পালদিগের বসতি স্থানের মধ্য দিয়া একটি সড়ক । 


(২) পাহাড় হইতে শ্রীধৃক্ত রাধামোহন চক্রবতীর বাড়ীর পার্থ দিয়া রাগনা বাজার পর্যন্ত 
একটি সড়ক । 


(৩) কৃতি তহশীল কাছারী হইতে কালাগাজের পাড় ও লালছড়া মৌজা হইয়া ধর্মনগর 
' টাউন পর্যন্ত একটি রাস্তা ৷ 


১১১১ 


(8) গজারবিল-নদীয়াপর মৌজা হইয়া কুতি হইতে ফটিকুলি টাউন পর্যস্ত একটি রাস্তা । 


(৫) ফটিন্কুলি টাউন হইতে আমীর আলী চোধুরীর বাজার পযন্ত একটি এবং দেওছড়া 
মৌজা হইয়া তিলথৈ মৌজা প্রভভতির মধ্য দিয়া কুকী নালা পর্যস্ত একটি রাস্তা । 


(৬) ফটিকুলি টাউন হইতে কামেশ্বর সিংহের বস্তি হইয়া লঙ্গাই তহশীল কাছারী পথস্ত 
একটি রাস্তা । এই রাস্তা ব্রিটিশ র্রিজাভ ফরেস্টের মধ্য দিয়া নেওয়ার সুবিধা করিতে 
পারিলেই ভাল হইবে । 


তৎসময়ে আরও ছোট-বড় অনেকগুলি রাস্তার জঙ্গল কাটা ও জরিপের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 
কৈলাসহর হইতে উনকোটী পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নূতন নিমিত যে পথে পলিটিক্যাল এজেন্ট 
ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস্‌ সাহেব ধর্মনগরে আসিয়াছিলেন সেই পথের উন্নতি সাধনও অত্যাবশ্যকীয় বলিতে 
হইবে । উক্ত রাস্তাগুলির প্রস্তাবিত স্থান জরিপ ও তদানুষ্ঠানিক কার্যে বহু বাধাবিদ্ন ও অশান্তি-উদ্বেগ 
সহ্য করিতে হইয়াছিল । রাজপথগ্লি নিমিত হইলে বহ বিষয়ে ধর্মনগর বিভাগের উন্নতি সাধিত 
হইবে । মাটি কাটাইয়া রাস্তা বাধাইবার মার্টিয়াল এবং রাস্তায় সেতু নির্মাণের আবশ্যকীয় কাষ্াদি 
অন্য স্থান হইতে আনাইবার প্রয়োজন হইবে না । বারু বসন্তকুমার বর্মণ রায় বি, এল, এবং বাবু 
হেমকুমার চোধুরী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কায্কারক মহাশয়দ্বয় স্থানীয় উন্নতি সাধনে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন । অধুনা এ বিভাগে কয়েকটি চা-বাগানের বন্দোবস্ত হওয়ায় তাহাদের প্রয়োজনেও 
রাস্তার সুবন্দোবস্ত করার আবশ্যক হহয়াছে। রাজসরকারী পূর্ত বিভাগের তত্বাবধানে চা-কোম্পানী ও 
স্থানীয় লোকের সাহায্যে রাজপথগুলি নিমিত হইলে অনেক বিষয়ের সুবিধা হইতে পারে । আসাম 
গভর্ণমেন্টও চা-কোম্পানীর দ্বারা অনেক রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতেছেন । কাশিমনগরনিবাসী 
আমির আলী চৌধুরী এবং তিলথৈে নিবাসী গণেশ নাথ রাজসরকার হইতে সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত 
হইলে, রাজপথ নিমাণে যথাসাধ্য সাহাযা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল | এই ভাবে স্থানীয় উন্নতি সাধন 
সম্পকেও রাজপুরুষগণের বিশেষ দুষ্টি থাকা সঙ্গত । 


ধমনগর বিভাগে ফট্টিকুলি টাউনে একচী মান পোস্টাফিস আছে । এই একাট্রা ভিপাউমেন্টেল 
আফিসটিকে ডিপাটছেন্টেল আফ্িসে পরিণত করিয়া ইহার সহিত টেলিগ্রাম সংযুভ্ত করা আবশ্যক 
হইয়াছে । 


সন্ভম অধ্যায় 
কৃষি 


ধমনগর বিভাগের ম্বপ্তিকা ও জলবায়ু কুঙ্গিকার্ষের বিশেষ উপযোগী * এজন্য এই স্থানের 
স্থাক্সী অধিবাসিগণের কুষিরন্তিই একমান্্র অবলম্বন বলা যাইতে পারে । এই বিভাগে অতুযুচ্চ ও 
অনর্বর পরত নাই । অধিকাংশ উচ্চ ভূুমিই সমতল এবং চা ও ফলের বাগান করিবার উপযুক্ত । 
নিম্ন ভুমিখণ্ডগুলিও এক একটি বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ । এই সকল মাঠে প্রচুর পরিমাণে ধান্য 
জল্লিয়া থাকে । ধান্য উপ্পন্ন করাও সামান্য ব্যয় এবং পরিশ্রমসাধ্য | কুতি তহশীল এলাকার 
নিশ্ন সমতল ভূমি বিশেষতঃ আমর্টীলা, কালাগাঙ্গের পাড়, বকবকী প্রভৃতি অনেক স্থান উতলাপূর্ণ । 
এই প্রকারের অনেক স্থানে গো-মহিষ দ্বারা লাঙ্গল চালাইতে হয় নাঃ জমির আবজজনা পরিক্ষার করিয়া 
ধান্য রোপণ করিলেই প্রহর ধান্য ফসল পাওয়া যায় । অন্যবিধ সমতল ও অপেক্ষাকৃত অধিক 
স্বত্তিকাসংযুক্ত ভূমির ধান্য ফসল অপেক্ষা উতলা ভূমিতে উৎপন্ন ধান্য ওজনে কিছু হালকা ও 
মোটা রকমের হইয়া থাকে । এই সকল উতলা ভূমির নিশ্নদেশে পুরাতন গাছপালার ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা দ্বারা অনুশিত হয় যে, ভূমিকম্পের প্রবল প্রভাবে উজ্চ স্থান ও জঙ্গলা- 
তুমিই নিশ্নগামী হইয়া উতলাপূর্ণ স্থানে পরিণত হইয়াছে । স্থানের উন্নতি সাধন জন্য বড় ছোট 
নালা কাটাইয়া এবং নদী ও ছড়ার সহিত এ সকলের সংযোগ করিয়া প্রজাগণ উতলা স্থান শুক্ 
করার উপায় অবলম্বন করিতেছে । ১৩২২১৩২৩ স্ত্রিং সনে সব্নকার হইতেও এই সকল কার্ষে কতক 
কতক সাহায্য করা হইয়াছিল । স্থানে স্থানে পুক্ষরিণী কাটাইয়া স্থান উচ্চ ও ক্লুষির উপযোগী করা 
হইল্লাছে। পক্ষান্তরে এ সকল পুঞ্রিণীতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে তাহার ২৩ বৎসরের 
মাছের মূল্য দ্বারাই এ প্রকারের ক্ষুদ্র ক্চদ্র জলাশয় খননের ব্যয় সংকুলান হইতে শুনা গিয়াছে । 
কুষিক্ষেত্রগুলির ভুমি এরূপ উর্বর যে তাহাতে আপাততঃ কোনরাপ সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
প্ররূতিসঞ্চিত সবুজ ও অন্যান্য সার এবং পাহাড়-ধৌত সার দ্বারাই প্রয়োজন সাধিত হইয়া 
থাকে । সাধারণ লাঙ্গল জোয়াল দ্বারা গো-মহিষের সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া হইয়া থাকে-__ 
গভীর ঢাষ কিম্বা বর্ধনশীল ও পাল্টা কৃষি করার উন্নত নিয়ম এই স্থানে প্রচলিত নাই । জমিতে 
আচড়া বা নিড় দিতে হয় না এবং উন্নত রকমের কোনরূপ ক্ুষি-ষন্ত্রও বাবহার করা হয় না। 
পাট পচাইবার জলাভাব ও অসুবিধাবশতঃ এই বিভাগে পাট ক্ষেত কচিৎ দেখা যায় । মুখীকচু, 
ওল ও হাতীর নখী কচু, কপি, শালগম, দিম, বেগুন, গোল আলু প্রডুতি তরিতরকারী এই বিভাগে 
প্রঃ পরিমাণে উৎপন হইয়া থাকে । 

জমির ব্লাজকীয় পরিমাপ দ্রোণ-কাণি-গণ্ডা হিসাবে হয়; স্থানীপ্ন লোকে হাল. কেদার 
প্রভৃতির মাপই ভাল বুঝর। থক । সাধারণতঃ বার কাণতে এক হাল জমি ধরিপ্না লওয়া 
হয় এবং এক হাল জমি দ্বারা একটি সাধারণ গৃহস্থ এক লাঙ্গজলের সাহায্যে কৃষি করিস্সা 
জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে । জামর কিস্তাগুলি১ অধিক বড় করা হয় না। এই বিভাগের 
অধিকাংশ স্থানই মণিপুরিদের জঙ্গলাবাদী বন্িয়া অন্যান্য ক্লুষক ও গৃহস্থগণ মণিপুরিদের ন্যায় পাঙ্ - 
বতা' জামগুলির আইলু অনেক দূর পযন্ত সোজাভাবে প্রস্তুত কারয়া থাকে । ইহা দ্বারা জমি জরিপ 
কার্ধের এবং সীমানার তর্ক মীমাংসা করারও সুবিধা হইয়া থাকে । 








শপ থাপ এড কাপ স্পা পপ পপ রা চন লা পা সপ 


১ (আ) -ভুমিখণ্ড। 





ত৮ 


জমির আইল উপযুক্তরাপে প্রশস্ত স্বাখা হয় না / ফসল করার সময়ে আইলের উতয় পাশ 
কাটিয়া আবর্জনা নষ্ট করা হয় এজন্য আইল আরও ছোট হইয়া পড়ে। এই বিভাগে সাইলো, বোরো, 
আউস, জুম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপন্ন হয় । কলাই, মুগ, মাস প্রভৃতি ডাইল এবং 
সরিষার চাষ ক্রমশঃ রদ্ধি পাইতেছে । ছোট আকারে এবং একটু লাল ও আঠালো রকমের এক- 
প্রকার গোল আল্‌ এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জনম্মিয়া থাকে । পাহাড়ের উপরে ও পাশ্বদেশে খাগড়াই 
ইক্ষু যথেষ্ট জন্মে । ইক্ষু গুড় প্রতি সের পাঁচ-ছয় পয়সা দরে শীত খতুতে বাজারে খুচরা বিক্রক্ন 
হইয়া থাকে । রপ্তানীর স্বিধা হইলে ক্রমশ: উৎপন্ন দ্রব্য অধিকতর মহার্ঘ হইবে সন্দেহ নাই । 
ঢুরটের তামাক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তামাকের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । কলা ও 
লেবুর জন্য পূর্বে ধর্মনগর প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ তাহা মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে । 


এই বিভাগের চা-বাগানগুলির উত্তরোত্তর শ্রীরৃদ্ধি হইতেছে । কোম্পানীগুলির পরিচালকগণ 
সততার সহিত কার্ধ করিলে ভবিষাতে ইহা লাভজনক বিষয় হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। 
এ রাজ্যের ঢা সম্পর্কে বিশেষজদিগের রিপোট আছে ; অতএব এ স্থলে অধিক আলোচনা করা 
হইল না। 


আগরতলা সদর বিভাগের অন্তর্গত কাশীপুর সরকারী বাগানে রেশম প্রস্তত কার্ষ আরম্ভ 
হইলে পর কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিভাগের অনেক স্থানেই তুত ও ভেড়নেন গাছ উৎপন্ন করার 
চৈশ্টা বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছিল কিন্তু রাজকমচারীদের উৎসাহ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মফঃস্বলের প্রজাদের মধ্যেও আর এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা যায় না। সরকার পক্ষে ইহা প্রপিধান- 
ঘোগ্য । 


ধর্মনগর বিভাগের পাশ্ব বতাঁ লঙ্গাই অঞ্চলের ব্রিটিশ রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্গত স্থানে অড়হর 
গানে গালার কাট প্রোষণের ব্যবস্থা করিয়া গালা উৎপাদনের চেস্টা চলিতেছিল ॥; ধর্মনগর বিভাগেও 
এই সম্পর্কে উপযুক্ত চেম্টা হইলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে । রাজসরকারী সাহায্য ও প্রচেষ্টা 
ব্যতীত কৃষি বিষয়ক এই প্রকারের নৃতন নূতন জিনিস উৎপাদনের অন্য সহজ উপায় আবিষ্কার 
সম্ভবপর নহে । 


এই বিভাগে সাধারণ শ্রেণীর ঘোড়ার সংখ্যা কম নহে । ব্যবসায়িগণের মোট বহন করা 
এবং কলুর ঘানি চালান কার্ষে ইহারা সাধারণত: নিধুক্ত হইয়া থাকে । করুষকের সবশ্রে্ঠ বল গো- 
জাতির এবং মহিষ ও ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ক্রমেই অবনতি হইতেছে । শৃকর, ছাগল, 
ভেড়া, হাস, মোরগ, কবৃতর ইত্যাদি ব্যবসায়ের ভাবে কেহই পোষণ করে না। পশ্বাদির মড়ক 
উপস্থিত হইলে গৃহস্থগণ সবস্থান্ত হইয়া থাকে কারণ পশ্বাদির চিকিৎসার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা এই 
বিভাগে নাই ৷ প্বের ন্যায় গ্রাম্য চিকিৎসকও এখন পাওয়া যায় না। 


স্থানীয় প্রজাদের মধ্যে অধুনা কেহ কেহ কাঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান প্রস্তত করার চেষ্টা 
করিতেছে । উপযুক্ত শিক্ষিত লোক আবশ্যকীয় মূলধন সংপ্রহ করিয়া ফলের বাগান করিলে যথেস্ট 
জাতবান হইতে পারে কারণ রাস্তাঘাট সম্পর্কে ক্লুমশ:ই স্থানীয় উন্নতি হইতেছে ও হইবে । 


অষ্টম জধ্যায় 
স্থান ও ব্যক্তি বিশেষ 


কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত থাকার সময়ে ধর্মনগর অঞ্চলের অনেক স্থান কায়েমী তালুক 
বন্দোবস্ত দ্বারা ব্রিটিশ এলাকাতুস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদূরিত করার চেস্টা চলিতেছিল ৷ ৰাবু গিরীশ- 
চন্দ্র দাস সব-ডেপুষ্টী কালেক্টর থাকার সময়ে ধর্মনগর বিভাগের অনেক স্থান শ্রীহট জিলার খাস 
মহাল ভুত্ত' হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীয় লোকদিগের নিকট জানা যায় । তৎসময়ে সাতসঙ্গম নিবাসী 
নীলধ্বজ সিংহ মপিপুরীর পিতা রাজ সরকারের ও স্বীয় তালুক সম্পকিত স্বার্থ রক্ষা করার জন্য 
বিশেষরাপ চেস্টা করিয়াছিলেন । তদবধি ইহারা চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া রাজ সরকারের যথেম্ট 
অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছেন । ইহাদের অবস্থা এখন পূর্বের ন্যায় উন্নত নহে ; খাণ জালে জড়িত 
হওয়ায় ক্রমশ:ই অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়া পড়িতেছে । 


কৈলাসহর বিভাগীয় কালেকটরীর তৌজিতুত্তধ ৮৭ নং কায়েমী তালুকের মালিক ধর্মজিৎ 
রাজকুমার স্বগীয় মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিস্মা ধর্মনগর অঞ্চলে 
বিস্তীর্ণ উৎ্রুজ্ট স্থানের কায়েমী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মণিপুরের রাজপরিবার সম্পকিত 
বলিয়া ইহারা কয়েকজন রাজকুমার বলিয়াই এই বিভাগে সুপরিচিত । পদ্নপুর মৌজায় এই রাজ- 
কুমারগণ বাস করেন । উক্ত তালুকের অধিকাংশ ভূমিই রাজকুমারগণ বিক্রয় করিয়া স্বত্বত্যাগী 
হইয়াছেন এজন্য তাহাদের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইস্সা পড়িতেছে । ধর্মজিৎ রাজকুমারের নাম 
হইতে ধর্মপূর মৌজার নামকরণ হইয়াছে । 


৭৭ নং চন্দ্রমোহন চক্রবতাখর নামীয় কায়েমী তালুকও ধর্মনগর বিভাগের একটি উৎকৃষ্ট স্থান। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের দ্বারা স্থানীয় বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে মনে করিয়া রাজ- 
সরকার তাঁহাদের কতিপস্প ব্যক্তিকে কায়েমী তাল্‌ক বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন কিন্ত এই শ্রেণীর অনেক 
তালুকদারই সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগের নিকট তালকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিক্রয় করিপ়া এরূপ কায়েমী 
বন্দোবস্ত দেওয়ার প্ররুত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন । ১৩২৩ শ্রিং সন পষস্ত সাধারণ খারিজা তালুক- 
সহ ধর্মনগর কালেকটারী তৌজীভুত্তণ প্রায় ৮০০ আটশত তালুকের সংখ্যা দ্বারাই মধ্যস্বত্বাধিকারীর 
ক্ষদ্রত্ব স্চিত হইতেছে । কোন কোন তালুকদার বাধিক দুই-তিন আনা রাজস্বও আদায় করিয়া 
থাকে | 


ধর্মনগর বিভাগ ও ব্রিটিশ রিজার্ভ ফররেস্টের বংশুল ছাতাচড়া -জরিপী লাইনের বংশুল 
স্থানান্তরিত হওয়ায় ধর্মনগর বিভাগের সীমানা অনেক পরিমাণে খব হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকদের 
নিকট শুনা গ্রিপ্নাছে । বাবু চন্দ্রকান্ত বসু সাভে সুপারিন্টেন্গেন্ট নিষুক্ত থাকার সময় প্র সম্বন্ধে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত অনেক লিখাপড়াও হইয়াছিল । ১৩১৭ ভ্রিং সনে ব্রিটিশ গভণমেন্টের 
পক্ষ হইতে সার্ভে অব ইন্ডিয়া পার্টির মি: উইলিয়ামস ও বাবু প্রমদারঞ্জন রায় সুপারিল্টেন্তেল্ট 
কৈলাসহর ও ধর্মনগর বভাগের জরিপ পরতাল১ করার সময়ে বংশুল ছাতাচড়া লাইনের বতমান 
অবস্থিতি অনুসারেই সীমানা স্থির করিয়া গিষ্তাছেন । 


১ দ্বিতীয়বার জরিপ হন, 





২০ 


এই বিভাগে ফটিকুলি, ধর্মনগর, 'পদ্মপুর, রাজবাড়ী, পুরান ধর্মনগর, পরান গারদ, ব্রজেন্্রনগর, 
সাতসঙ্গম, কুর্তি, রাজনগর, তিলখৈ, ইচাই, হাপলং, কালাগাং, দুর্গাপুর, রাগনা, রাণীবাড়ী, দেওছড়া, 
বিঞ্পুর, ফুলবাড়ী, চরাইবাড়ী, শনিছড়া, আশিদ্রোণ, কামেশ্বর গাও, বরুয্লাকান্দি, প্রত্যেকরায়, কুকী- 
নালা, রাধাপুর, উপ্তাখালি, লঙ্গাই প্রভতি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 


ধর্মনগরের কালী বাড়ী »শ্যামলাল দেববর্মা ঠাকুর সাহেব বিতাগীয় ভারপ্রাপ্ত কাষকারক মহাশয়ের 
সমস্সে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ধর্মনগরের বাষিক মেলা বাবু বসম্তকুমার বর্মন রায় বি, এ, বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কার্ধকারক মহাশয়ের সময় প্রথমতঃ “বাসন্তী উৎসব নামে স্থাপিত ও পরিচিত হইত। অধুনা 
ইহার সহিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী সংযুক্ত হইয়াছে । বতমান শ্রীশ্রীযৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নামে 
প্রতিজ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয় 'বীরবিক্রম ইন্স্টিটিউশন' দ্বারা স্থানীয় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের বিশেষরাপ বিস্তারের 
সহায়তা হইতেছে । 


কুতি তহশীল এলাকার ওয়ারিশ মহম্মদ, সজিদ আলী, ফটিকুলি তহশীল এলাকার সরাফত 
জালী প্রভৃতি কতিপয় ব্যাক্ত এই এলাকার রোকের অর্থাৎ গাছের কাজ করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে 
নিজ নিজ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে । কেহ কেহ কারবারের প্রয়োজনে একাধিক হাতী খরিদ 
কক্িয়াও কার্ষ চালাইতেছে কিন্ত ইহাদের এই উন্নতির মূলে অনেক স্থলেই সততার অভাব দৃষ্ট হইয়াছে । 
এজন্য উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এই শ্রেণীর লোকের অবস্থা অধিক সময় ভালরাপে চলিতে কচিৎ 
দেখা যবায়। 


ভাকা জেলার অন্তর্গত টেঘরিয্লা নিবাসী তারক বাবু নামক জনৈক শিক্ষিত তদ্রলোক কুতি 
অঞ্চলে কায়েমী তালুক খরিদ করিয়া স্বীয় ও স্থানীয় উন্নতি সাধনের বিশেষ চেস্টা করিতেছিলেন। ইনি পূবে 
ব্রিটিশ এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং শিক্ষকের কার্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মনগর বিভাগে 
কর্মক্ষেত্র মনোনীত রুরিয়াছিলেন । * 


ধর্মনগর বিভাগের উকীল শ্রীষক্ত'কালী প্রসন্ন চক্র বতী', শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী 
ঘোষ, শ্রীষৃজ্ঞ দ্বারকানাথ চক্রবতী' প্রভৃতি সন্্রান্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় ব্যবসা ও কায়েমী তালুক খরিদক্রমে 
স্থানীয় প্রাধানা লাভ করিয়াছেন । 


এই বিভাগে পাবত) প্রজার সংখ্যা অধিক নহে এবং তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন সর্দার বা 
চৌধূরী নাই । 


২১ 














পরিশিষ্ট-_-১ 
ধুললগরবভাগ 
পর্মনগর তন্ছশীল কাচ্ছার্রী 
১৩৩৬ ভ্তরিং সনের স্থিত বকেয়া বাকীর লিস্ট মতে লিখা হইল । 
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পরিশিষ্ট-_৫ 
ধর্মনগর্র বিভাগে ১৩১৩ ত্রিং সন হইতে যে সমস্ত ভাব্রপ্রাপ্ত-কার্যকারক 
কার্য করিয়াছেন তাহাদেব্ 


নামের লিষ্ট 
(০৪ ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারকগণের নাম কাষকাল মন্তব্য 
১। শ্রীযূত দ্বারকানাথ দত্ত ১৩১৩ ভ্রিং বৈশাখ হইতে ১৩১৬ ভ্ত্রিং ১৩০৫ ভ্রিং সনে এই 
কালেক্টার ও ম্যাজিস্ট্রেট বৈশাখ পর্যন্ত। বিভাগ স্থাপিত হই- 
যাছে। ১৩১৩ ন্ত্রিং 
সনের পৃবের 
২। শ্রীযুত মহেত্দ্রচন্দ্র পাল ১৩১৬ ভ্ত্রিং ৩০শে বৈশাখ হইতে পুরাতন রেকর্ড 
২২শে জোষ্ঠ পরাস্ত । অনুসন্ধানে পাওয়া 
যায় নাই। 
৩। শ্রীযৃত ভ্রিবেণীমোহন বদ্ধন ১৩১৬ ভ্ত্রিং ২৩শে জ্োষ্ঠ হইতে 


১৩১৭ স্্রিং ২০শে ভাদ্র পর্যন্ত । 


8৪। শ্রীষুত ব্রজেন্দ্র দত্ত ১৩১৭ ভ্ত্রিং ২০শে ভাদ্র হইতে 
' ১৩১৮ ন্রিং ১০ই মাঘ পর্যন্ত ! 
১৩২১ ভ্রিং আম্মা হইতে ১৩২৪ স্ত্রিং 
২৫শে জ্যৈ্ঠ পযন্ত | 


৫। শ্রীযৃত রেবতীমোহন দেববর্মণ ১৩১৮ সিং ১০ই মাঘ হইতে 
১৩১৯ ভ্রিং ২৫শে বৈশাখ পযন্ত । 
১৩২৬ ন্লিং জোষ্ঠ-আষাঢত মাস । 


৬। শ্রীযুত তড়িৎমোহন 'গপ্ত ১৩১৯ ন্লিং ২৬শে বৈশাখ হইতে 
২৮শে জ্যৈষ্ঠ পর্ষস্ত। ১৩২৫ স্ত্রি 
কার্তিক হইতে ১৩২৬ স্িং বৈশাখ পর্ষন্ত। 
১৩৩৪ দ্ত্রিং ১৭ই ফাক্গুন হইতে 
চৈন্ত পর্যন্ত | 

৭। শ্রীযূত প্রমদারঞ্জন তষ্টাচার্য ১৩১৯ ভ্িং ২হশে জৈষ্ঠ হইতে 
১৩২১ নং ৩০শে জোষ্ঠ পর্যস্ত । 


৮1 শ্রীযূত কুসুমকুমার সেন ১৩২৪. ত্রিং সনের ২৬শে জৈষ্ঠ হইতে 
১৩২৫ ভ্ত্রিং আশ্বিন পর্মস্ত | 


৯। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র সেন ১৩২৬ শ্লিং শ্রাবণ হইতে চৈন্র পর্যন্ত । 
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ক্রমিক ৰ ৃ 

. নং ] ভাপপ্রাপ্ত কার্কারকগণের নাম 
১০। শ্রীঘুত রামবশল চক্রবতাঁ 
১১। শ্রীযৃত হেমকুমার চৌধুরী 

১২। শ্রীযৃত সারদাচরণ সরকার 
১৩। শ্রীযুত রসণীমযোহন গোস্বামী 
১৪। শ্রীফৃত কুগ্গবিহারী চক্রবতী 
১৫। শ্রীযৃুত ললিতমোহন দেববর্মণ 
১৬। শ্রীফুত অখিলচন্্র মজুমদার 
১৭ শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
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১৩৩৭ ভ্ত্রিং বৈশাখ হইতে টস্র 


পযন্ত । 
১৩২৮ স্ত্রিং বৈশাখ হইতে ১৩৩০১ স্রিং 
পর্যন্ত | 
১৩৩১ ভ্ত্রিং বৈশাখ হইতে ১৩৩৪ ব্রিং 


১৭ই বৈশাখ পর্যন্ত | 


১৩৩৪ ভ্ত্রিং ১৮ই বৈশাখ হইতে 
মাঘ পর্যন্ত ৷ ্ 


১৩৩৫ ভ্ত্রিং হইতে ১৩৩৭ স্ত্রিং 
পোষ পথন্ত | 


১৩৩৭ ভ্রিং মাঘ হইতে ১৩৩৮ ত্রিং 
৭ই আষাঢ় পযন্ত | 


১৩৩৮ ভ্তরং ৭ই আষাঢ় হইতে 
বতমানে কার্য করিতেছেন । 


১৩৩৮ ভ্ত্রিং মাঘ মাস হইতে 
বর্তমানেও কাধ করিতেছেন । 
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